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প্রসংগ কথা 


পূব পাকিস্তান সরকার ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমীকে পাকিস্তান 
আন্দোলনে আমাদের সাহিত্যের ভুমিকার দিকটি তুলে ধরার উদ্দেশ্যে 
একখানি সংকলন তৈরীর জন্য একটি বিশেষ সাহায্য মগ্তর করেন । 
বর্তমান সংকলনখানি উল্লিখিত পরিকল্পনার ভিত্তিতেই প্রস্তুত করা হয়েছে। 

সংকলনখানিকে আমরা গ্রবন্ধ, আলোচনা এবং কবিতা হিসাবে তিনটি 
তাগে বিভক্ত করেছি। প্রথম তাগের প্রথম দুটো! রচনায় পাকিস্তান 
স্থষ্টির পটভূমি এবং সাহিত্যে আত্মনিরন্বখাবিকারের বিষর আলোচনা করা 
হয়েছে। এ রচনা দৃ'টো পাকিস্তানোন্তর কালের | কিন্তু অপর রচনাগুলো৷ 
পাকিস্তান পৃবকালে পাকিস্তান আন্দোলনের বিষয়ে রচিত এবং প্রকাশিত। 
পুরাতন পত্রিকাদি থেকে এ সমস্ত রচনা! সংকলন কর! হয়েছে । সাহিত্যে 
গাকিস্তান আন্দোলনের ক্ষেত্রে টাকার পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ 
এবং কলিকাতার পূব পাকিস্তান রেনেসা সোগাইটার ভূমিকা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য | বন্ততঃ এ দুটো সংগঠনই পাকিস্তান আন্দোলনের যুগে 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আত্বনিয়গ্রণের দাবী প্রতিষ্ঠায় অগ্রণীর 
ভূমিক। পালন করে । আলোচন৷ পর্যায়ে উপরোক্ত মংগঠন দূটোর গুরুত্ব- 
পূণ বাঘিক অধিবেশনের কার্বিবরণী থেকে তাৎপষপুণথ ভাষণ ও 
বিবৃতিপমূহ মংকলিত হয়েছে । কবিতাংশে পাকিস্তানের উপর রচিত 
সে যুগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতা ও গান অন্তভুক্ত কর! হয়েছে। 

পাকিস্তান আন্দোলনে আমাদের সাহিত্যের ভূমিকার উপর এ পধস্ত 
কোন সংকলন-্রন্থ তৈরী হয়েছে বলে আমাদের জানা নাই । যে সমস্ত 
তথ্য ও আলোচনামূলক রচন1ঃ ভাষণ ও বিবৃতি বৰ্তমান সংকলনে 
মুদ্রিত হল তাতে সংকলনখানি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসাবে বিবেচিত 
হবে, এই আমাদের বিশ্বাস । সংকলিত রচনার কৰি ও সাহিতিতকদের 
মধ্যে যারা আজ জীবিত নাই আমাদের সাহিত্য আন্দোলনের পথিকৃৎ 
হিসাবে তাদের আমরা শ্ুদ্ধার সংগে স্মরণ করছি। 


২৩শে মার্চ, ১৯৬৮। কাজী দীন মুহম্মদ 
ঢাক! পরিচালক, বাংল! একাডেমী 


গাকিন্তানের সুষ্ঠ 
ভুমিকা 


পাকিস্তানের এতিহাপিক তাত্পর্য সামগ্রিকভাবে উপঘপ্ি করতে হলে 
গোডাতেই কয়েকটি বিষয় লক্ষ্য করবার প্রয়োজন আছে। পুখিবীর 
অন্যান্য দশটা দেশের মতো পাকিস্তানের একটি মাধারণ ইতিহাস আছে 
সত্য এবং আরো দশানা দেশের আজাদী সংগ্রামে সাণে পাকিস্তানের 
আজাদী সংগ্রামের তুলনাও হতে পলে। এদিক খেকে আর সকল 
দেশের সাথে পাকিস্তানের পরিচিতি অপ্পনিস্তর এক । কিন্তু এখানে 
ইতি টানলে পাকিস্তানের হতিহাগের মবটুবঝু বলনা হর না-ভাব আছাদী 
আন্দোলনের সকল কখাও বলা হর না। কারণ, পাকিস্তানের ইতিহাগ 
অনন্যসাবারণ এবং পাকিস্তানেব আছাদীর সংগ্রামের কখা বিচিত্র । 

১৯৪৭ সনের ১৪২ আগম্ট তারিখে পাকিস্তান হঠাৎ “আলোর ঝল- 
কানির' মতই পুথিবীর বছু “দশের বিষ্িতি মাথুযের দৃটি আকধণ কবে । 
পৃথিবীর মানচিত্র বদলে যায় এবং শৃভন একটি দেশেব পিচিব্র মীমারেখার 
মাধ্যমে তা হয় চিহ্নিত। পাকিস্তানের দূই অংশের মাঝখানে আর 
একটি দেশেন স্বাধীন অস্তিত্ব মঙ্গে সঙ্গেই ঘোধিত হয়। এ উপ- 
মহাদেশের এতদিন নাম ছল ভারত । স্বাধীনতাঁন আগোকোড্জুল প্রথম 
প্রভাত থেকেই তাদের নাম হর পাকিস্তান ও হিন্দুন্তাণ (ভাঁরত)। 





নূতন হলেও পুরাতন 

১৯৪৭ সশের ১৪ই আগস্ট খেকে যদিও পাস্তানের যাত্রা শুরু 
কিন্ত ১৯৪০ সনের আগে পাকিস্তানের কোন স্পট ধ্যানবারণা কারো 
মনে ছিল না। ১৯৪০ সনের এতিহাগিক লাহোর প্রস্তাবের মাব্যমেই 
পাকিস্তান পরিকল্পিত হয়েছিল। অবিভন্ত ভারতের সংখ্যাগুরু মুসলমান 
এলাকা নিয়েই এই নূতন আধাসভুমির দাবী উত্থিত হয়। ১৯৩০ সনের 
আগে পাকিস্তানের মত একটি স্বতন্ত্র মুসনমানের দেশের কথা নীহারিকা 
লোকের কয়াসার মধ্যে কোখাও যে উ'কিঝুকি দেয় নাই, সে কখা আমর! 


২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


বলব না। তবে ১৯৩০ সনে মহাকবি ইকবাল এরূপ একটি স্বপ 
সাধের ইশারায় মুসলমানকে ডাক দিয়েছিলেন মাত্র । তাই বল। যায়, ১৯৪৭ 
সনে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠ। বছ দেশের মানুষকে বিস্ময় চকিত করে দিল। 
কারণ, এর আগে পাকিস্তান একটি দেশ এবং পাকিস্তানীরা একটি জাতি-_-এ 
কথা অনেকেরই ছিল সম্পূর্ণ অজানা | 

কিন্ধ পাকিস্তান এদিক থেকে নবাগত হলেও তার ইতিহাস স্মরণাতীতি 
কালের কোন জ্ুদূর অধ্যায়ের উৎস থেকে যাত্রারভ্ত করেছে ত৷ 
কেউ বলতে পারে না। তবে একথা আমরা আজ ভাল করেই জানতে 
পেরেছি ঘে, এ-উপমহাদেশের মাটিতে যখন সভ্যতার পন্তন হয়, তখন 
পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বর্বরতার যুগ নীরন্ধু হয়ে বাসা বেঁধে আছে। 
হাযার হাযার বছর পূবেও এ-উপমহাদেশে আজিকার পাকিস্তান বলে 
চিহ্িত একালায় স্থসভা মানুষের সন্ধান পাওয়া যায় । মহেনজোদারো৷, 
হরপপা। প্রভৃতি স্থান তার সাক্ষী । এ অঞ্চলে দ্রাবিটি সভ্যতা এ-উপ- 
মহাদেশের সবচাইতে প্রাচীনতম সভ্যতা । মার্টিমার হুইল!র খীস্ট-পূর্ 
৫0090 বছরের পাকিস্তান বলতে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন। 
তারপর বাইরের কত জানা ও অজানা! সভ্যতার বার এসে এখানে 
মিলিত হয়েছে তার লেখাজোকা নাই | ড্রাবিট সভ্যতার সাথে স্মরণাতীত 
এবং স্মরণ কালের ইতিহাসে আমরা একটি উল্লেখযোগ্য তথ্যের সন্ধান 
পাই বা অনুমান করে নিতে পারি। পাকিস্তানের দূই এলাকার সাথে 
দ্রাবিচ সভ্যতার যোগাযোগ নিবিড় । এজন্যই মাটি “মার ছইলার বলেছেন, 
আশ্চর্যের কথা এই যে দূর-অতীতেই যে এ-উপমহাদেশে পাকিস্তানের 
স্বতত্্র এতিহামিক পশ্চান্তুমি এভাবে গড়ে উঠেছিল। পণ্চিন পাকিস্তানে 
দ্রাবিটুরা ঘর বেখেছিন এবং দোসর খুঁজেছিল ও এক নূতন সভাতার 
পত্তন করেছিল, এসবের বিস্তারিত ইতিহাস জানা গিয়েছে। দাক্ষিণাত্য ও 
মাদ্রাজের উপকূল ধরে ধরে দ্রাবিঢরা পূর্ব পাকিস্তানে এসে প্রবেশ করে ; 
তাও ভালভাবে প্রমাণিত হচ্ছে । সুতরাং এ কথ! নিঃসন্দেহে বলা যায়, 
দ্রাবিট সভ্যতার ধারা এসে পাকিস্তানের দুই অংশে স্দূর অতীত থেকেই 
মিলিত হয়েছিল । এ-উপমহাদেশের ইতিহাস-স্বীকৃত যে কোন বড় 
সভ্যতার পাকিস্তানের এ সভ্যতাকে প্রাচীনতম বলে পাকিস্তানীরা একমত । 
তাই বল। যায়, পাকিস্তান নুতন হলেও প্রাচীন। 


পাকিস্তানের স্য্টি ৬ 


দুই হয়েও এক 


পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের সাথে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের 
মিল নাই। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের ভিতর এক হাযার মাইলেরও 
বেশী ব্যবধান রয়েছে। পূব পাকিস্ত।ন এবং পশ্চিষ পাকিস্তানের আবহাওয়া, 
জবান ও জীবনযাত্রার প্রণালীর মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের 
সব অংশই একান্তভাবে মওস্মী এলাকায় অবস্থিত । এখানে নদ-নদী, 
খাল-বিল-হাওর ও জলাভূমির অন্ত নাই। পশ্চিম পাকিস্তান অত্যন্ত 
গরম ও অত্যন্ত শীতের এলাকা | তার বিস্তীণ অঞ্চল জড়ে মরুভূমি 
রয়েছে । পশ্চিম পাকিস্তানের বছ স্থান শীতের সময় বরফে আচ্ছন 
হয়ে যায়। পশ্চিম পাকিস্তানে উর্দূ, সিন্ধী, বেলুচ প্রভৃতি কয়েকটি ভাষা 
প্রচলিত | পূব পাকিস্তানের অধিবাসীর। সাধারণতঃ বাংল! বলে। মাছ- 
ভাত পাক-বাংলার প্রধান খাদ্য আর পশ্চিম পাকিস্তানে গোশত-রুটির 
ষননই বেশী। এসব ব্যবধানের তালিকা আরও দীর্ঘ কর! যায় এবং 
পরিক্ষার করে তোলাও যায় যে মাখরেকী ও মাগরেবী পাকিস্তানের নধ্যে 
পার্থক্য যখেই-__তারা নান দিক থেকেই বিচ্ছিন্স এবং বিভক্ত । 

কিন্তু এসব ব্যবধান সন্ত্রেও পাকিস্তানের সামগ্রিক এক্যের বুনিয়াদ 
যে প্রশস্ত ও শক্তিশালী নয়, তাদের বৈচিত্র্যের মধ্যেও এঁক্য আছে-_-তারা 
দুই হয়েও এক। প্রথমতঃ পাকিস্তানের বাশিন্দাদের মধো অধিক সংখ্যকই 
হল মুসলমান | ধর্মের এ অভিুতাকে কেন্দ্র করে পাকিস্তান আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে যে আদর্শবাদের জন্ম হয়, তারই অন্তঃসলিলা ভাবধারা পশ্চিম 
ও পূর্ব পাকিস্তানকে এক্যের অবিভ'জ্য বন্ধনে বেঁধেছে। পাকিস্তান 
আন্দোলন এজন্যই কেবল একটি সাধারণ দেশমুক্তির আন্দোলন ছিল 
না। তার ভৌগোলিক এলাকার স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই তা৷ 
নিঃশেঘিত হয়ে যায় নাই। পাকিস্তান শুধু একটি স্বতন্ব ও স্বাধীন 
আবাসভৃমির স্বপ্র নয়। পাকিস্তান একটি জীবনাদর্শ ও ইসলাম-তিত্তিক 
সমাজ ব্যবস্থার নবরূপায়ণের আন্দোলন। স্বাধীন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার 
পর তার যাত্রা শুরু হয়েছে। আদর্শের পথে পাকিস্তান সুদূরের যাত্রী। 
সমস্যা-পীড়িত দুনিয়ার মানুষের জন্য নূতন আশ। জাগ্রত করতে 
চায় পাকিস্তান। স্ব-সমাজ ও স্বদেশের নব বিন্যাসের মাধ্যমে পাকিস্তান 
প্রথম দফায় দৃষ্টান্ত স্বাপন করতে চায়। তারপর বিশ্বসভায় মর্যাদাবান 
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আসন প্রদান করতে চায় এবং তারপর হতে চায় সার! বিশ্র দিসারী | 
পাকিস্তানী জাতীয়ত৷ আদর্শ-ভিত্তিক। এ আদর্শের দুর্জয় বন্ধন তাকে 
এক করেছে ও সংহত করেছে। 

অন্য আরও একটি বন্ধনও পাকিস্তানকে এ্রক্যাভিসারী করে রেখেছে। 
ত৷ হল তার এঁতিহ্য, ইতিহাস, তাহজীব ও তমদ্ুন। এক এতিহাসিক 
অতীতকে সকল পাকিস্তানী সমানভাবে ভালবাদে। তাদের একই ইতিহাসের 
সখ ও দৃঃখের সৃতি সর্বত্র তাদের আশন্দ জাগায়, উৎসাহিত করে, 
বিহ্বল করে ও কাতর করে। আরবদের সিন্ধু বিজয়, পাকিস্তানের তিনটি 
যুদ্ধ, পলাশীর যুদ্ধ, মোগল-পাঠান কীতি এবং তাঁদের জয়-পরাজয়, পতন ও 
উত্থান সমানভাবে সকন পাকিস্তানীর প্রাণে উল্লাস জাগায় ও বিচলিত 
করে। স্.তির মৃত্যুহীন উত্তরাধিকারের বদৌলতে সকল পাকিস্তানী 
একত্রে অনুভব করে যে, তারা অভিনু ও এক। 


পূব পাকিস্তানী এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের শিল্পকর্মের ধারায় একই 
এতিহ্য-ইতিহাসের সুর এসে যে মিলিত হয়েছিল এবং সে সুর যে 
আজো জীবন্ত, গ্রতিত'বনিষয় ও প্রবহমান তার প্রমাণের অভাব নাই। 
মুসলমানের ধর্মগ্রন্থ কোরান ও হাদিসের জবান আরবী । আরবীর প্রভাব 
ফারসী ভাষাভাষী বহু রাজ্যে পড়েছিল এবং ফারসী9 তারই মত তুকা 
প্রভৃতি ভামারও রঙ বদলে যায় । ইস্লাশী মূল্যবোধ যেমন তওহিদ, 
আখওয়াত, ইনসাফ, সাম্য প্রভৃতি গুরুত্ব অজন করে । আরব অভিযাত্রী 
ও শাদকেরা, পাঠান, তুকা ও মোগল বিজয়ী, শাসক ও রাজাবাদশারা 
আরবী, ফারসী ও তুকাঁ সাহিত্য এদেশে নিয়ে এলেন। ভারতীয় 
ভাষায় পরিবর্তন এল, বিপ্রব সাধিত হল, তার রঙ ও সম্পদ বিচিত্র হয়ে 
উঠল, এমন কি--নৃতন জবান ও বুলির জন্ম হল এবং উপেক্ষিত ভাষাগুলি 
পৃষ্ঠপোষকত৷ লাভ করল। তাদের ভিতর নুতন করে জীবন-যৌবনের 
জোয়ার এল উর্দর জন্ম, হিন্দীর রূপায়ণ, বাংলার উন্নতি ও স্বীকৃতির 
কথ প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য | উর ও বাংল পাকিস্তানের দুটি রাষ্ট্র ভাষা | 
আরবী, ফারসীর প্রভাবে এনদুটি ভাষা ধন্য ও এ্রশৃর্ধম্ডিত। উদূ. ও 
পাক-বাংলার সুরে, রূপে ও পরিচয়ে ইসলামী ভাবধারার বন্ধনের মধ্যে 
পাকিস্তানের এক্যবন্ধনও সুনিবিড় হয়ে ধরা পড়েছে । আ্ক্মার শিল্পের 
অন্যান্য শাখায়, চিত্রে, সঙ্গীতে, স্বাপত্যে এবং জীবনের ও প্রত্যহের 


পাকিস্তানের সৃষ্টি ৫ 


হাযার হাযার আচার-আচরণে, চাল-চলনে, তাহজীব-তমদদনে সকল 
পাকিস্তানী তাদের স্বধর্ম ও বৈশিট্য লাভ করেছে । বৈচিত্র্যের ভিতর 
এই খ্রক্য পাকিস্তানী জাতীয়তার স্থায়ী ভিত রচন৷ করেছে । 
দুই অঞ্চলের পাকিস্তানীদের এ্রক্যের সূত্র ইতস্তত; আরে। অনেক 
কিছুর ভিতর ছড়িয়ে আছে। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল নদ-নদী-প্রধান। 
অসংখ্য নদী এখানে রয়েছে । গঙ্গা, পদ, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্রের দৈর্ঘ 
আন্তর্জাতিক সীমারেখাকে অতিক্রম করে বিখ্যাত | কিন্ত এগুলি ছাড়াও 
এখানে আরো শত শত নদ-নদী, খাল, নালা রয়েছে । পশ্চিম পাকিস্তানে 
নদ-নদী শল্প কিন্ত ভারও মূল প্রাণধার। সিন্ধু নদ | দৃই দেশের সমুদোপকৃল 
বিশাল। বড় বড জনপদ, নগর-বন্দর নদ-নদীর পথ ধরেই গড়ে উঠেছে। 
উভয় অংশের গ্রামাঞ্জচল উর্র ও কৃষি প্রধান উপজীবিকা । এগুলিও 
গাকিস্তানীদের জীবন যাত্রায় অলক্ষ্যে এক্যের সূত্র রচনা করে রেখেছে । 
পাকিস্তানের ইতিহাস ও ভূগোল তাই বার বার স্টারণ করিয়ে দিয়ে 
যাচ্ছে যে, এদেশের সীমাহীন বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়েও সীমাহীন এক্যের 
বন্ধন আছে। এ প্রদঙ্গে আনরা জানতে পেয়েছি পাকিস্তানের ইতিহাস 
এক দিক থেকে যেমন ২০ বছরের কিন্ত অপর দিক খেকে তার সভাতার 
ইতিহাস হাযার হাযার বছরের। পাকিস্তান নৃতন হয়ে9 পুরাতন । তার 
ইতিহান-এতিহা, তার তাহজীব-তমদ্দুনের ভিতর আরে৷ একটি সত্য মুখর 
হয়ে আছে যে, পাকিস্তান দুই হয়েও এক, একতাবদ্ধ ও অবিভাজ্য | 


এঁতিহাসিক পশ্চানভএ্মি 

এ উপমহাদেশের পাকিস্তান-পূর্ব ইতিহাস সংক্ষেপে দূই-একটি কথায় 
বণিত হতে পারে । প্রথমে মুসলমান এখানে আসে অভিযাত্রীরূপে, 
দ্বিতীয়বার তাদের দেখি “রণধারাবাহী, জয়গানগাহী” বিজয়ীর বেশে। 
তারপর দিল্লীর তখ্‌তে সুলতান রূপে দেখি মুসলমানের প্রতিষ্ঠা । এভাবে 
শানক-সম্রাটরূপে তাঁরা শত শত বছর রাজত্ব করেছেন। অবশেষে একদিন 
এল পতনের যুগ । এ-উপমহাদেশের রঙ্গমঞ্চে এল সমুদ্র পথে বিদেশী 
বণিকের দল। বণিকের মানদণ্ড রাত্রিশেষে রাজদণ্ডরূপে দেখ। দিল। 
,সলমান হল শাদিত। শাসন ও শোষণের দুবিষহ দিনের সমাপ্তি টেনে 
একদিন বিদেশী শাসনের অবসান ঘটল । এ-উপমহাদেশের সেই বিদেশী 
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সামাজ্যের ধ্বংসন্তূপের নব-সৃষ্টির যে পত্তন হল তারই এক খণ্ডিত অংশে 
জেগে উঠন মুসলমানের নূতন আশা-আকাঙ্ক্ষার দেশ পাকিস্তান । 

৭১১ সনে মুহন্মদ বিন্-কাসিমের সিন্কু অভিযানের পূরেও পাক- 
ভারতীয় উপনহাদেশের সাথে মুসলমানের যোগাযোগ যে এখানে-সেখানে 
ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সিক্কুতে, দাক্ষিণাত্যের মালাবার উপকূলে 
ও চাটগাও-এ আরব বণিক সওদাগর ও মিশনারীরা ব্যবসায় 'ও ধর্ম 
প্রচারের তাগিদে এর আগেও এসেছিলেন । যাহোক দিম্কৃতেই প্রথম 
আরব অভিযান সফল হয় | ৭১৩ সনে মূলতান আরবদের দখলে যায় । তারও 
২৫০ বৎসর পর উত্তর ভারতে গজনীর সুলতান মাহমদ ও মোহাম্মদ 
ঘোরীর আক্রমণ 'ও অভিযান শুরু হয় । ১২০৬ সনে কতুবদীন দিল্লীর তখুতে 
আরোহণ করেন এবং তিনি ভারতের প্রুথম মুসলমান স্থলতান। ১২২১ 
খীস্টাব্দে চেক্সীজ খ। এ উপমহাদেশে হানা দেন এবং ১৫২৬ সঙ্গে 
বাবরের নিকট পাঠ!ন স্থলতান পরাজয় বরণ করেন ও এভাবেই মোগল 
শাসন এদেশে কায়েম হয়। এ বংশের বাবর থেকে আরম্ভ করে হুমায়ুন, 
আকবর, জাহাঙ্গীর, শাজাহান এবং আওরঙ্গজেব পধন্ত প্রত্যেকেই ছিলেন 
অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী । আওরঙ্গজেবের পর এ বংশে তেমন 
উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই। এ সময় ইউরোপের কয়েকটি 
বণিকদল এ মহাদেশের ভাগ্যমঞ্জে উদিত হয়। বাণিজ্য করার সাথে সাথে 
ভাগ্যচক্রে তারা হয়ে উঠে শাসক । ইস্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর হাতে 
বাংলার নওয়াৰ সিরাজুদ্দৌোল। পরাজিত ও নিহত হন ১৭৫৭ সনে 
পলাশীর আম্রকাননে | নামেমাত্র তখন দিল্লীর তখতে মোগল সম্াটরা 
রাজত্ব করে যাচিছলেন | কোম্পানীর জবরদস্তী চরমে উঠে আস্তে আস্তে 
মারাঠা, রাজপুত, শিখদের অভ্যুান ও অগ্রগতির উপরও ইংরাজদের আধাত 
নেমে আগেশ শিক্ষা ও তমদ্দুনের উপর হামলা চলে । ফারসী ভাষার 
স্থান দখল করে ইংরাজী । মুসলমানদের জমিদারী-জায়গীরদারীর হাত- 
বদল হয়। অনুগত হিন্দদের উপর ইংরাজদের অনকম্পার বেশীর ভাগ 
যেমন বধষিত হয়, তেমনই সাক্ষাৎ সঙ্ঘাত ও মোকাবেলার পাত্র হিসাবে 
যুসলমানদের উপর নেমে আসে জোর জুলুম ও নিরধাতনের প্রাবন | ১০০ 
বছর পরে তার প্রতিক্রিয়া দেখ! দেয়। ১৮৫৭ সন্তভন ওহাবী বিদ্রোহের 
পরে (১৮২৬-৯৮২৯) আসে সিপাহী বিদ্রোহ ও আজাদীর লড়াই। 


পাকিস্তানের সৃষ্টি ৭ 


ইংরাজরা যখন বিদ্রোহ' দমন করল, তখন শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর 
শাহ বামায় নিবাসিত হন । কোম্পানীর রাজত্বও খতম হয় এবং মহারানী 
ভিক্টে।রিয়া এ উপমহাদেশের সম্রাজ্জী বলে ঘোষিত হন। অখণ্ড ভারত 
পৃতিষ্ঠার প্রচে্। চলতে থাকে মিলিত জাতীয়তা গঠনের টানা-পোড়েনও 
শুরু হয়ে যায়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ, বৌদ্ধ প্রভৃতিকে নিয়ে 
অখণ্ড ভারতকে একপ্রাণ, একদেহ ও একতার আয়োজন হর। কিন্তু 
মিল না হয়ে এতিহাসিক কারণে গোঁজামিলই প্রকট হয়ে উঠতে 
থাকে । সর্বশেষে পাকিস্তান ও ভারতের স্বীকৃতি 'ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে 
আজাদী আসে। 


সিন্ধু বিজয় থেকে বাহাদূর শাহের নিবাসন এবং পলাশী থেকে 
পাকস্তান পর্যন্ত এ উপমহাদেশের ভিতর মুসলমানের ইতিহাস চিত্র-বিচিত্র 
্লান্দেহ নাই। কিন্ত সবকিছু ছাপিয়ে এর মব্যে মাথা উচু করে আছে 
একটি তখ্য । তা”হল মুসলমানের স্বাতন্ত্র ।! এ উপমহাদেশে মুসলমানের 
আগে বু জাতি এসেছে । কিন্তু আর সকলেই এই ভারতের মহা-মানবের 
সাগরে একদেহে লীন হয়ে গেছে । কিন্তু মুসলমানের আগমনেই_- 
বিবাদ বাল । কারণ, মুসলমানেরা যে সভ্যতা ও তমন্দন ণিয়ে এখানে 
এল তার সাথে ভারতীয় সভ্যতার বাবধান ছিল আগমান-জমিনের | 
মুসলমান তওহিদপস্থী, সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব বিশ্বাসী | প্রতিবেশী 
হিন্দুর অসংখ্য দেবদেবী, প্রতীকপৃজা৷ ও প্রতিমা উপাসনার ব্যাপার রয়েছে। 
হিন্দুসমাজে বণাশ্বম আছে ; ফলে বহু স্থানে হিন্দু ইসলাম কবুল করল 
বটে, কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমানের ভিতর সমনুয়ের চেষ্টা ব্যর্থ হল। 
এ সমনুয়ের চেষ্টা নানাভাবে হয়েছে । নূতন ধর্ম প্রচার করে, কবীর, 
নানক প্রমুখ অনেকেই হিন্দু-মুসলমানের মিলন-কামনা করে গেছেন । কিন্ত 
তা সার্থক হয় নাই | বড়জোর বহ-ধর্ষের দেশে ধর্মতালিকাকে এভাবে 
কেবল সম্প্রসারিত করা ছাড়া এতে আঙগল কোন ফায়দা হয় নাই। 
সম্া আকবর দীন-এলাহীর মাধ্যমেও একই চেষ্টা করতে যেয়ে বাধ! 
পেয়েছিলেন। যোজীদদেদে আল্ুফে সানির প্রতিবাদের কণ্ঠকে “শাহান- 
শাহ্‌ জাল্লোলালুহ জালালুদ্দীন” আকবর পর্যস্ত স্তব্ধ করতে পারেন নাই | 
আকবরের দেখাদেখি ইসনামের যে শৈথিল্য দেখা দেয়, আওরঙ্গজেব তার 
বিরুদ্ধে রুখে দীঁড়ান। সকল ধর্মীয় শিথিলতা ঝেড়ে ফেলে কোরান সুন্নার 


৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


এবং হানাফী ভাবধারাকে তিনি উজ্জীবিত করেন। এমন করে মুসলমান 
আমলে মুসলিম ও হিন্দু ভাবধারার মিতালী আন্দোলন বার বার ছিনু 
হয়ে গেছে । ভারতে সমন্বিত ধর্ম ও মিলিত জাতীয়তার আদর্শ বা রূপ 
কোনটিই দান। বাধে নাই । 


মুসলমান শাসক ও হিন্দু শাসিতের সহ-অবস্থানের দিনগুলি সব সময় 
শান্তিপূর্ণ ছিল না। হিন্দু ধর্মানুষ্ঠানে মুসলমনের এবং মুনলমানের ধর্মী- 
নুষ্ঠানে হিন্দুর বাধাদান যেমন পূজা-কোরবানীতে, তখনও সংঘাত, সংঘর্ষ 
ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। হিন্দ্ু-মুসলমানের দাগ ইংরাজের উষ্কানি- 
জাত ব্যাপার বলে যার! মনে করেন এবং ব্রিটিশ আমলের পূর্বে ত৷ 
ছিল না! বলে যাঁরা ভাবেন তীরা ভুল করেন। সে সময়কার ও 
পরবতী প্রামাণ্য ইতিহাসে পর্যস্ত তাঁর উল্লেখ আছে । (যেমন “সায়েরে 
মুতাক্ষারিন', কাজী আবদুল ওদৃদের “মুসলগানের পরিচয়' )। তবে একথষ 
ঠিক, তার অনুসৃত ভেদ-নীতির পরবর্তী স্তরে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক 
হানাহানিতে ইংরাজ ইন্ধন হয়তে। অনেকবার যোগিয়েছে । ফলে, আগুনের 
মাঝে তুফান এসে মিলিত হয়েছে । দাঙ্গার ভয়াবহত! তখন বেড়ে গেছে। 


কালের চক্রের এমনই ঘোর যে, একটি জাতিকে যখন তার ভাগ্য- 
বিধাতা তৈরী করেন, তখন তাকে আঘাতের পর আধাত দিয়ে গড়ে-পিটেই 
সংহত করে তৈরী করেন। ইংরাজের ও মুসলমানের ভিতর তমদ্দুনগত 
একটা মিল আছে। ঈগণাকে নবী হিসাবে মুসলমান শ্রদ্ধা করে। 
বাইবেলের ওল্ড-টেষ্টামেন্টকে মুসলমান মানে । কিন্ত খীস্টান ইংরাজ 
সওদাগর যেদিন এসে এদেশে- মিজান ফেলে তলোয়ার হাতে নিল, 
তখন তার ক্র,সেডের এতিহ্য জেগে উঠল । ক্রসেডের বিষে মন তার ভরা । 
তার সাথে ভারতের মুসলমান সম্রাট, নওয়াব ও শাসকদের সাথেই সংঘর্ষ 
বাধল । মুসজমান তার দুশ্মন ভূমিকায় । মুসলমানের সাথে লড়তে 
হলে বিদেশ-বিধরে আর জনের সহায়তা তার কাম্য ও প্রয়োজন ছিল। 
মুসলমানের শাসনাধীনে থাকার ধারণায় পীড়িত হিন্দুর কাছে তা মনে 
হল গনিমৎ। হিন্দুরা খীষ্টান ইংরাজকে শুধু প্রভু পরিবতনের মনোভাব 
নিয়ে নয়-_ ভ্রাতারপে গ্রহণ করল। এতিহাসিকের নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে 
ইহা অস্ত আঁতাত বলে গণ্য হতে পারে, কিন্ত ইহাই ছিল সেদিন 
সম্পূর্ণ স্বাতাবিক। ইংরাজ এঁতিহাসিক ও ইংরাজী নবিস হিন্দুর যোগ- 


পাকিস্তানের স্যাষ্ট ৯ 


সাজসে এ উপমহাদেশের ইতিহাসে মুসলমান রাজা-বাদশাহরা যবন, শ্নেচ্ছ, 
জালেম, নারীনিযাতনকারী প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত হলেন । টডের 
[71560:/ ০£ 7২21956120. বাংলায় হলো “আর্কীতি', বঙ্কিম, রমেশচন্দছের 
উপন্যাসে বা রঙ্গলালের কবিতায় রাজপুত মারাঠার তুলনায় মুসলমান রাজা- 
বাদশাহর হীনবীর্ষ, চরিত্রহীন লম্পট রূপে অস্কিত হলেন, এ আশহাওয়ারই- 
পভাবে। 


ইংবাজর৷ রাদভাধা ফারণীর পরিবর্তে ইংরাজীর প্রবর্তন করল 
(১৮৩৫ সনে)। মুখের ভাঘ। কেড়ে নিয়েই নব শাপকগোষ্গীর অত্যাচারী 
হস্ত থামল না, মুসলমানের মুখের গ্রাসও কেড়ে নেওয়া হল । নূতন 
নৃতন আইন জারি হতে লাগল। সুযাস্ত আইন (35255014% ১৪ সন) 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত £ [১5112755500 56601517060 লাখেরাজ বাজেয়াফাতি 
আইনের (7২০50126102. [১:০০৩৩০195) ফলে মুসলমান ফতুর হল, পথের 
ফকীর বনল। এখানে হান্টারের কয়েকটি উক্তি উল্লেখযোগ্য । হান্টার 
বলেছেন, “7175 55211709125 ০0912৩ [০15 ০0 ৮৮০০৭ ৪20 
[01257515০06 »2:০:-_মুসলমান কাঠের রং মিম্তরী ও পানির ভিস্তি ওয়ালায় 
পরিণত হয়ে গেল।' হান্টার বলেছেন, “1170 1১511020606 5০001610506, 5০ 
13)050 5611051 021759555 01১০ 0056100 ০£ 81626 1৬ 0132127107091 
1700555, 170£ 0105 ডা1)015 15100651207 ০? 075 56001900206 725 10০ 
2011801506৩ 25 12100-1.019515. 111) 51501011796 17100 010619 
৬170 06216 01:60] ৬৫0 1)0510219017761)-- 


ৰ অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিখ্যাত মুসলমান পরিবারগুলির মর্ধাদাকে 
ভীষণভাবে নষ্ট করে দিল। এ বন্দোবস্তের একমাত্র লক্ষ্য ছিল অধীনস্থ 
হিন্দু কমচারীদের জমির মালিক পদে প্রতিষ্ঠ। | ] 


হান্টার তীর বইয়ের আর এক জায়গায় বলেছেন, “4 175720150০৭ 
5৩515 76215 220 ££ 25 110095311১1 £01£ 2 ৬/611-1011 11095211091 
1) 735269] 00 6৩ 17০০0: 2৫ 19:55616 16 15 10)1909511915 60: 1810) 0০ 
০০012010905 11018, 


কোম্পানীর শাসনকাল থেকে আরম্ভ করে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক 
পর্যস্ত ইংরাজের হিন্দু-তোষণ নীতি অব্যাহত ভাবেই চলতে থাকে। মাঝে 


১০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


মাঝে কোন কোন ব্রিটিশ সরকার বা শাসক মুসলমানের প্রতি অনুষ্ঠিত 
অবিচারের প্রতিকার করতে হয়তো চেয়েছেন : কিন্তু শেষ-রক্ষা করতে পারেন 
নাই। ১৯০৫ সালে ঢাকাকে রাজধানী করে পর্ববঙ্গ ও আসাম নিয়ে 
একটি মুসলমান-প্রধান প্রদেশ গঠিত হয়। সারা ভারতের সংখ্যাণ্র হয়েও 
মুসলমানের এই প্রাদেশিক সংখ্যাগুরুত্বের বিরুদ্ধে হিন্দুর। বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। 
খিাটিশ পরকার একে চিরদিনের মীমাংসিত সত্য বলে ঘোধণ। করেও তা৷ 
পাল্টিয়ে নিতে বাধ্য হন। স্বয়ং ইংলগ্ডের রাজা ও ভারত সম্রাট দিল্লীতে 
এসে ১৯১১ সনে তা রদ বলে ঘোষণ। করেন। . বিখ্যাত নাট্যকার ও 
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এ উপলক্ষে যে সম্মাটকে খোশ-শামদেদ জানিয়ে 
লিখেছিলেন, তার উল্লেখ ইঙ্গ-ইন্দ-অতাত বুঝার অনেকখানি সাহায্য 
করতে পারে : 


“বাজক শঙ্খ উড়ক নিশান 
বিবিধ বর্ণে সাজি, 
ভারতের রাজা ভারতের রাণী 

ভারতে এসেছে আজি ।' 


ইংরাজ আগমনের পর থেকেই মুনলমান ছিল দুর্দিনের যাত্রী । ওহাবী 
আন্দোলন ও আজাদীর লড়াইয়ের পর থেকে ইংরাজের মুসলমান-বিছ্বেষ 
বজের মত মুসলমানের উপর আবতিত হয়। আযাদীর লড়াই যখন 
আসল, তখন গ্রাণু-্্রাঙ্ক রোডের ধারে ধারে গাছে গাছে বহু মুসলমানকে 
ফাঁসীতে লট্কায়ে রাখ। হয় কিছুদিন ব্রাপ সঞ্চার করার জন্যই এবং 
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দরুনই তা করা হয়। ফারসী ভাষাকে 
অপসারণ, মুসলমানের জঅমিদারী-জায়গীরদারীর হস্তাস্তর, চাকরিতে মুসলমান 
বর্জন, হিন্দুর সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতিতে উৎসাহদান ইংরাজরা ভেবেচিস্তেই 
করেছিল। *« 

পক্ষান্তরে মুনলমান যখন যশসব অভ্যুর্থানের চেষ্টায় বিফলকাম হল, 
তখন তারাও তকে মোয়ামেলাত বা অসহযোগের পন্থা গ্রহণ করল। 
কেউ কেউ মুসলমানের সে সময়কার ইংরাজী শিক্ষা বর্জনকে ভুল বলেন । 
ইংরাজী শিক্ষার পথ রোধ করে সেদিন য৷ দাঁড়িয়েছিল তা হল সন্দেহ, 
অবিশ্বাস ও সংঘাতমুখী দুইটি পরম্পর-বিরোধী জাতীয় শিবিরের স্বাভাবিক 
ভূমিকা । এ ভিন্ন বোধ হয় গত্যন্্রও ছিল না। তারপর অবস্থার 


পাকিস্তানের স্ট্টি ১১ 


পরিবতন ও উনৃতি যেদিন হল, সেদিন ইংরাঞ্জ ও মুসলমানের স্ব-স্ব নীতি 
ও বদনাম এবং উভয়ের মধ্ো জানাজানির পথও প্রশস্ত হয়ে উঠল। 


পাক-ভারতের মাটিতে ইসলামের এতিহাসিক ভূমিকার যতটুকু আলোচন। 
এখানে কর৷ হল তাতে যা দেখা যায়, হিন্দু ও মুসলমানের মিলবার ও 
মিলাবার আয়োজন এখানে হয়েছে, কিন্ত সাথক হয় নাই। ভারত তার 
এ্রক্যের জারক রসে অনেক জাতিকেই এর আগে হজম করেছে, 
কিন্ত মসলমানকে হজম করতে পারে নাই। কারণ, হিন্দু 9 যুসলমানেব 
ধর্ম, তাহজীব-তমদ্বন ও জীবন এবং সামাজিক মৃন্যবোধ সম্পকে 
ধ্যানধারণা সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী বলেই তা সম্ভব হয়নি। তাই 
আমবা দেখতে পাই, মুসলমান আমলে সমনৃয়বাদীরা নিরাশ হয়েছেন। 
ব্রিটিশ আমলের প্রথম দিকে হিন্দু মুসলমানের উজ্জীবিত বিরোধকে ইংরাজরা 
তাদের সাম্রাজ্যিক এবং শাসন-শোষণের স্বার্থে লালন করেছেন ও প্রশয় 
দিয়েছেন । এমনকি যে বিদ্বেষটি এতদিন ছিল তৌতা, তাকে নানা- 
ভাবে ধার দিয়ে ইংরাজরাই অধিকতর শানিত করে তুলেছিলেন । ইস্ট 
ইপ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে মুসলমানকে দমন ও বিলোপ সাধনের যে 
চেষ্ট। চলে, তাতে মুসলমান অধিকতর অসহযোগ্য ও স্বাতপ্ব্যের নীতি 
অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। রানী ভিস্টোরিয়ার শাসনভার গ্রহণের পর 
আস্তে আস্তে খ্রিটি নীতি বদলায় এবং সামাজ্যিক স্বার্থে অখণ্ড ভারতে 
হিন্দু-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তা গঠনের কোশেশ চলে । কিন্ক তখন ব্যবধান 
এতখাঁনি বেড়ে গিয়েছিল যে, এচেষ্টা একটা গৌজামিলের অত্যাচারে 
রূপান্তরিত হয়। হিন্দুদের অবস্থা তখন মুসলমানের চাইতে ঢের ঢের 
ভাল। ইঙ-হিন্দু সহযোগিতায় স্রকলের সিংহের ভাগ তখন হিন্দুর করায়ত্ত। 
সেখানে এসে মুসলমানের প্রতি যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করা দরে থাকুক, 
প্রবেশাধিকারের সুযোগও তার সবক্ষেত্রে মিলত না । আইন-সভায়, চাকরি- 
বাকরিতে তার অবরুদ্ধ দ্বার খুলতে যাওয়ার অর্থ ছিল কায়েশী স্বার্থের 
সাথে বিবাদ। এ বিবাদই শেষে মুসলমানকে স্বতন্ত্র রাজনীতির পথে 
নিয়ে গেল। ক্ষতন্ত্র আবাসভুমি পাকিস্তানের প্রতিশ্ব্তি মুসলমানের মন 
জয় করল এবং অবশেষে একদিন তাকে তার মঞ্জিল মোকসেদে নিয়ে 


পৌছে দিল। 


১২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


মুক্তি সংগ্রাম ও সংস্কার আন্দোলন 


সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, পাকিস্তান আন্দোলন একটি অত্যাধুনিক 
কালের ঘটনা | মাত্র ১৯৪০ সনে পাকিস্তান প্রস্তাব পরিকল্লিত হয় 
এবং ১৯৪৭ সনে আমর পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠিত রূপ দেখতে পাই। 
কিন্ত একটু গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে উনিশ শতকেই আমর! 
এর সংগ্রামী রূপে পরিচিত হই । ১৮২৬ সালে মওলানা সৈয়দ আহমদ 
শহীদ আজাদীর জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের পতাক! তুলেন। তখন থেকেই তার 
সুত্রপাত | এই সশস্ত্র আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ইহা ধীয় সংস্কারের 
রূপ ধারণ করে। এর পরে স্যার সৈয়দ আহমদ শিক্ষা! আন্দো- 
লনের মাধ্যমে তাকে নৃতন খাতে প্রবাহিত করে নিলেন। ১৯০৬ সনে 
এ আন্দোলন দলীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে নৃতন করে প্রতিষ্ঠ৷ 
লাভ করে। মুসলিম রাজনীতি ও জাতীয় কর্মধারার সশস্ত্র সংগ্রাম, * 
ধমীয় সংস্কার, শিক্ষা! সংস্কার ও দলীয় গণতান্ত্রিক সংগঠনের বিবতিত 
স্তর ক্রমানুক্রমিক প্রকাশকে কেউ কেউ বিচ্ছিন্ন, অসংলগর এবং ভিন্ন ভিন্ন 
বলে মনে করতে পারেন কিন্তু আসলে এই সবকয়টি আন্দোলন আদর্শ- 
তিত্তিক ইসলামকে কেন্ত্র করেই এসবের প্রত্যেকটি পরিকল্পিত হয়েছিল । 


১৮২৬ সনে সৈয়দ আহমদ ঝেলভী শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা 
করেন। ১৮২৯ খ্ীস্টাব্দে তিনি শিখদের পরাজিত করে পেশোয়ার 
দখল করেন। সংগ্রাম-রত অবস্থায় বালাকোটের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। 
ইতিহাসে তিনি বালাকোটের শহীদ বলে পরিচিত। 


এসময় কলিকাতার অদূরবতী চব্বিশ পরগণায় তিত্ুমীরও বিদ্রোহ 
ঘোষণা করেন । তিতুমীরের 'বাঁশের কেল্লা'র বিরুদ্ধে বার বার ব্রিটিশ 
ফৌজ প্রেরিত হয়। চব্বিশ পরগণা ছাড়াও নদীয়া, ফরিদপুর জেলায় 
তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয়। ১৮৩১ সনে নিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে 
করতে তিনি প্রাণ দেন। 

বালাকোটের যুদ্ধের পরও সৈয়দ আহমদের অনুসারীর৷ পাটনা ও 
সরহদ্দ থেকে দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সরকারকে বিব্রতি করেছিলেন ও তারা 
সৈন্যবাহিনীতে গোলমাল সুষ্টরও চেষ্টা করেন। সৈয়দ আহমদ ব্রেলতীর 
আন্দোলন শেষে ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় । 


পাকিস্তানের স্থাষ্টি ১৩ 


এর মাঝখানে ১৮৫৭ সনে আজাদীর লড়াই বা ইংরাজ খ্রতিহাসিক 
কর্তৃক আখ্যায়িত সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই সশস্্ বিদ্রোহে 
নেতৃত্ব দেয় মুসলমান এবং বিদ্রোহ দমনের পর তারাই শাস্তি ভোগ করে 
বেশী। শেষ মোগল সম্রাট এ-জন্যই রেঙ্নে নির্বাসিত হয়েছিলেন। 
তবে পিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু রাজা ও সিপাহীরাও যোগ দিয়েছিল | 
পাঁচমিশালী স্বাথ ও সাংগঠনিক এক্যের অভাবে ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। 

সৈয়দ আহমদ শ্বেলভীর সশস্ত্র অভ্যু্ান ও তার অনুসাপীদের ধম 
এবং সমাজ সংস্করের আন্দেলন যদিও উনিশ শতকের ঘটনা, তবু এই 
সংস্কার আন্দোলনের উৎস আমরা আঠার শতকে খাহ্‌ ওয়াপী উল্লাহ্‌র 
কার্ধাবলীর ভিতর আবিফার করতে পারি। শুধু বালাকোটের শহীদ 
সৈয়দ আহমদই তার চিন্তাধারার অনুসারী ছিলেন না, জৈনপুরের মাওলান৷ 
কেরামত আলী, হাজী শরিরত উল্লাহ প্রমুখ মুসলিম বাংলার পর্নবতাকাপলীন 
৯ সংস্কারকেরাও ছিলেন একই ধারাব অনুগামী | 


ধমীঁয় সংস্কার আন্দোলনে? ফলে মুসলিম ভারতের চিস্তারাজ্যে যে 
আলোড়নের সুষ্ট হয়, তাতে আর একটা মোড় পরিবতন ঘটালেন স্যার 
সৈয়দ (১৮১৭--৯৮)। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যখতাজাত হতাখানত্র মধ্যে 
নূতন আশার বাণী শুনালেন স্যার সৈয়দ আহমদ । সর্বদিকদশিতা, 
বিভিনুমুখিতার ভিতর চিন্তা 'ও মতামতের ভারসাম্য নিয়ে স্যার সৈয়দের 
পূর্বে মুসলমানের এরূপ সঙ্কটপন্ধিতি আর কোন নেতা 'ও কমবীর 
এসেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। আযার সৈয়দ সকলকে বললেন, 
দেখালেন এবং বুঝালেন যে মুসলমান দুনিয়া ও আখেরাতের হাসানাত 
সমানভাবে চায় ।! ধর্ম তার সব আচ্ছা করে আছে ও থাকবে, কিন্ত 
দুনিয়ার সাথে এবং তার অগ্রগতির সাথে তার বিরোধ নাই | তিনি শিক্ষা 
সংস্কারে তাই মনোযোগ দিলেন এবং আলীগড়ে এংলো মোহামেডান 
স্কুল স্থাপন করে হাতে-কলমে প্রতিষিত করলেন বে ইংরাজী শিক্ষা 
ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান মুসলমানের জন্য ক্ষতিকর নয়, কল্যাণকর । 
স্যার সৈয়দের আলীগড় মুসলিম জাগরণের কেন্দ্র হয়ে তারই পরিচয় বহন 
করেছে দীধকাল । 

১৮৮৬ সনে স্যার সৈয়দের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে “দি মোহামেডান 
এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের (5 0151020000502001505050090 


১৪ পাকিস্তান আন্দোলন ও মূসলিম সাহিত্য 


০০০০৩০০০ )-পৃতিষ্ঠ। হয় । মুনলমানের শিক্ষা! সম্পূসারণে এ প্রতিষ্ঠানাটর 
নাম অমর হয়ে আছে। কিন্ত তিনি শিক্ষার সম্পূসারণ আন্দোলন নিয়েই তৃপ্ত 
থাকতে পারেন নাই। তিনি এসময় নওরাব মুহসিন-উল-মুলৃুক-কে যে চিঠি 
দিয়েছিলেন তাতে তার মনোভাবের পরিচয় মিলে। 
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[যেভাবে মুসলমানের অধিকারকে পদদলিত করা হইতেছে, যে-ভাবে 
সকল দিক হইতে আক্রমণ চলিতেছে এবং যে স্থরে আমাদের বিরুদ্ধে 
বিভিনু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে সে ভাবে তা চলিলে মুসলমানের চুপ 
করিয়া এবং নীরব দশক সাজিয়৷ বসিয়! থাকা অসম্ভব | কে অস্বীকার 
করিবে যে এসব চেষ্টার ফলে মুসলিম স্বাথ দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হইতেছে না? এসময় উদাসীন থাক! ও কিছু না করা এবং শিক্ষাকে 
জনপ্রিয় করার জন্য সকল শক্তি নিয়োজিত করার স্বপ্র অবাস্তব ও 
এচিস্তা অথহীন |] 


স্যার সৈয়দের এ উক্তি থেকেই বুঝা যায় যে, তিনি শুধু শিক্ষা 
আন্দোলন লইয়৷ সন্তষ্ট ছিলেন না। মুসলমানের রাজনৈতিক দল গঠনের 
কথাও চি্তা করেছিলেন। 

১৮৮৫ সনে ভারতীয় জ।তীয় কংগ্রেসের জল হয়। এর পূর্ববর্তী 
কয়েকটি বছর ছিল পাক-ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়া বিস্ফোরণধর্মী | 
আই-সি-এসের পদে দেশী লোক গ্রহণ না করা, ইলবার্ট বিলের বৈষম্য- 
মূলক প্রস্তাব প্রভৃতি মিলে সবত্র একটা! উত্তেজনার হাওয়৷ বইতে থাকে। 
স্যার জুরেন্্র তখন দেশময় তাঁর বজ.তার আগুন ছড়াচিছিলেন। ব্রিটিশ শাসন- 
কর্তর৷ এ রাজনীতিকে নিয়মতান্িক ধারায় নিয়ে যেতে উদ্‌গ্রীব হলেন। 


পাকিস্তানের স্যরি 5৫ 


অবসরপ্রাপ্ত আই-সি-এস হিউস সাহেব ছিলেন একাজে সর্বাধিক উৎসাহী । 
তখন লর্ভ ডাকরীন ছিলেন বড়লাট। তিনিও তাতে উৎসাহ্‌ দিলেন 
এবং বললেন, “ভারতের সবোতকৃ্ট জনমতের খবর সরকারের জেনে 
রাখার দরকার আছে ।' পুনাতে ডবলিউ. সি. ৰানাজীর সভাপতিত্বে 
ব্রিটিশ সরকারের সমথনধন্য হয়ে ১৮৮৬ সনে ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে ৭২ জনের মধ্যে 
মাত্র দু'জন মুসলমান ছিলেন । কিন্ত প্রথম অধিবেশনের বজ্ঞতায় 
কংগ্লেসীদের আনুগত্যের সুর সরকারকে মদ্ধ করে। কিন্ত শীঘুই 
কংগ্রেসের সুর পাল্টায় ও কংগ্রেস-সরকার সম্পকে অবনতি দেখ! দেয়। 


মুসলমান কংগ্রেসে যোগ দিবে কিন এ প্রশব নিয়ে বহুবার দ্বিধাদ্বন্দের 
স্থষ্টি হয়েছে এবং ১৯৩৪ সনের পূব পধস্ত এ নিয়ে নানা ধরনের বিতর্কের 
অবতারণাও হয়েছে । স্যার পৈয়দ প্রথম থেকেই মুসলমানের কংগ্রেসে 
যোগদানের প্রস্তাবকে গ্রহণ করতে পারেন নাই। এক জাতি, যুক্ত 
নির্বাচন প্রভৃতি ছিল হিন্দু নেতাদের আদর্শ। এ-নীতিতে স্যার সৈয়দ 
বিশ্বাস করতেন না। হিন্দু-মুসলমানের সম্পীতি তিনি কামনা করতেন । 
একবার তিনি বলেছিলেন যে, “ভারত মাতার দুইটি চক্ষু একটি হিন্দু 
এবং "অপরটি মুসলমান।' কিন্ত মিলিত জাতীয়তার ভিত্তিতে রাজনৈতিক 
আন্দোলন মুসলমানের জন্য তিনি ক্ষতিকর মনে করতেন | ১৮৮৩ সনে 
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[১৬ পাকিস্তান আল্গোলন ও মুসলিম সত্য 


21770008911 560110005০0) [১015121190-555 225 57360) 06 ০1৩০:০০ 
[0165 2097. 51001215, ০912106 596617 7০ 94012060111) 12512৩1 
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| সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের দিক থেকে ইংল্যাণ্ডের সকল 
লোক একটি সম্পৃদায়ের অস্তভক্ত বলা চলে। ইহা পরিক্ষার যে, এ 
কথা ভারতের বেল! খাটে না। নির্বাচনী পদ্ধতির মারফতে প্রতিনিধিত্বের 
অর্থ হইল যে, সংখ্যাগুরূর মতামত ও স্বার্থের প্রতিফলিত রূপ তাতে 
দেখা যায় । যে সকল দেশের মানুষ এক জাতি ও একই মতে বিশ্বাসী, 
গে সকল দেশে, এ-প্রথা নিঃসন্দেহে সবৌত্তম এবং গ্রহণযোগ্য । কিন্তু 
ভারত ত শয়। এখানে এখনও বণবৈষম্য প্রথা বিদ্যমান, এখানে সব 
জাতি মিলিয়!-মিশিয়া এক হইয়৷ যায় নাই, এখানে এখনও ধর্মীয় বিরোধ 
হিং রূপ ধারণ করে এবং এখানে এখনও সকল লোকের ভিতর সমানভাবে « 
বা আনুপাতিক হারে শিক্ষার প্রসার ঘটে নাই । ম্মুতরাং এখানে সহজ 
ও সরল নির্বাচনী নিভ্য়ে গ্রহণ করা চলে না। তা করা হইলে সংখ্যাণ্তরু 
সম্পৃদায় সংখ্যালঘুদের স্বাথকে সম্পূর্ণ দলিত করিয়া চলিবে । ] 


অুতরাং যখন কংগ্রেমে যোগদানের জন্য মুসলমানের প্রতি ডাক এল, 
তখন স্যার সৈয়দ তাতে অসন্মতি জানালেন | কিন্তু শুধু শিক্ষা আন্দোলন 
নিয়ে এবং খণ্ড খণ্ড ভাবে ব্রিটিশ শাসক ও মুসলমানের মধ্যে 
নানা কারণে স্থষ্ট ভুল বুঝাবুঝি দূর করার জন্য কাজ করে গেলেই 
মুসলমানের তেমন লাভ নাই; তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি 
সিপাহী বিদ্রোহের কারণ, মুসলমানের প্রতি শাসকগোম্ঠীর অবিচার প্রভৃতি 
ব্যাখ্যা ও বিশেষণ করে পুস্তক-পুস্তিকাও কয়েকটি লিখেছিলেন। 
কিন্ত সবকিছুই যে একটি উপযুক্ত রাজনৈর্তিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে 
বানচাল হয়ে, যাচ্ছে, তা তিনি মমে মর্মে উপলব্ধি করে যাচ্ছিলেন ত৷ 
এবং তীর মনের কখ। তার এডুকেশন কনফারেন্সে বিশিষ্ট স্তম্ভ নওয়৷ব. 
ভিকার-উল-মুুককেও লিখে জানিয়েছিলেন । ১৮৯৮ শ্বীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ 
আহমদ ইন্তেকাল করলেন। তীর “শিক্ষা সম্মেলনের” আন্দোলন বেঁচে রইল | 
এই শিক্ষা সম্মেলনের উদ্যোগেই ১৯০৬ সনে ঢাকায় “নিখিল ভারত 
মুসলিম লীগ' গঠনের প্রতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত হয়। 


পাকিস্তানের সৃষ্টি ১৪ 
মুসলমানের স্বাতন্ব্যান্ভূতির তীব ও এঁতিহাসিক তাগিদে ১৯০৬ 
সনে শিক্ষ। সন্মেলনের' ঢাকা অধিবেশনে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ 
গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সময় যে মানুষটি মুসলিম বাংলাকে 
নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি স্যার সলিমুল্লাহ্‌। স্যার সৈয়দ ও অন্যান্য মুসলিম 
নেতা সেদিন কংগ্রেসে যোগদানের যৌক্তিকতা স্বীকার করতে পারেন 
নাই, কিন্ত তারা মুসলমানের পৃথক রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন 
বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন । সেদিন শাসনতান্ত্রিক অধিকার বণ্টনের 
আলোচনায় ও বিতর্কে দেশের আকাশবাতাস ছিল তপ্ত ও মুখর । পূব 
বংগ ও আসামকে নিয়ে ঢাকাকে রাজধানী করে একটি নুতন প্রদেশ 
গঠনের প্রস্তাব ছিল দীধদিনের | শাসনতান্ত্রিক সুবিধাকে অগ্রাধিকার 
দেওয়ার জন্য ত৷ প্রস্তাবিত হয়। মুসলমান প্রধান পৃববাংলার চিরদিনের 
উপেক্ষার প্রাচীর ভেঙে দেওয়ার তাগিদও এ প্রস্তাবে গুরুত্ব দেওয়৷ হয়। 
নওয়াব স্যার সলিমুল্লাহ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রাণপণ 
এরি নিয়োজিত করেছিলেন । ১৯০৫ সনে বাংলাকে বিভক্ত করে পূৰ 
“বাংলা ও আসাম নিয়ে নূতন প্রদেশ জন্ম নিল। পশ্চিম বাংলার, বিশেষ 
করে কলিকাতার শোষণের এলাকা এভাবে হাতছাড়া হয়ে যায় দেখে 
হিন্দুদের তরফ থেকে ভীষণ আন্দোলন শুরু করে দেওয়া হয়। স্যার 
সুরেন্ত্রনাথ দেশময় প্রবল আলোড়ন স্থ্টি করলেন। হিন্দুরা এ আন্দোলনের 
নাম দিলেন “স্বদেশী । ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের ধুম পড়ে গেল। ইতস্ততঃ 
ব্রাসপন্থীরাও হত্যা, খুন-খারাবী এবং ধ্বংসাত্মক কাজ শুরু করল। 
মুসলমানর! শ্াস্তভাবে রইল | তাদের বিশ্বাস ছিল যে, এ-নয়৷ প্রদেশকে 
টিকিয়ে রাখার অসংখ্য প্রতিশ্রুতি, 9605৭ ০ বা মীমাংসিত সত্যের 
মর্যাদা ব্রিটিশ কতৃপক্ষ রক্ষা! করবেন। বিশ্বাসভংগের চুনকালি তারা 
মাথাবেন না| কিন্ত ১৯০৫ সনে তা দিলেও ১৯১১ সনে তা রদ 
করে দেওয়া হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহ এর ফলে অত্যন্ত ভেঙে 
পড়েন। মনে হয় নওয়াব সলিমুললাহ্‌কে বংগভংগের ক্ষতিপূরণম্বরূপ 
সি-আই-ই উপাধিতে ভুঘিত করা হয়। তখন ক্ষ্বকণ্ঠে সলিমুল্লাহ 
বলেছিলেন, & ৮৪৫, ৪ 2155 ৪00 2 19116 2 10910650 06 01951805 
£০0 20 ৩০৮, ১৯১৬ সনে তিনি মার। যাঁন। ৃ্‌ 


হু স্পদ 


১৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিতট 


যাহোক বিশ শতকের যাত্রাতেই বুঝা যায় যে শীধই রাজনৈতিক 
আবহাওয়া ঝিকাক্ষৃব্ধ হওয়ার আশঙ্কা আছে। জাতি হিসাবে বাঁচা ও টিকে 
থাকার জন্য মুসলমানের নিজস্ব রাজনৈতিক দল চাই। এ চাওয়ার জওয়াব 
হিসাবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হল। মুসলিম লীগের জনোর জল্পনা-কল্পনার 
দিনেই মুসলিম-প্রধান বাংল। ও আসাম প্রদেশের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছিল । 
হিন্দু আন্দোলনের প্রবল শ্রোত ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের দূবলতার দরুন 
তা ভেসে যায়। মুসলিম লীগ তাকে টিকিয়ে রাখতে পারে নাই | তবে 
এই নূতন প্রদেশ ও মুসলিম লীগ ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাবনার ইশারা বয়ে 
এনেছিল, তখন তা বুঝা যায় নাই। কিন্তু পাকিস্তানের মজবুত মাটিতে 
দাড়িয়ে আজ আমরা বুঝি যেসেই নূতন প্রদেশাটি ও মুসলিম লীগ আন্দোলন 
ছিল পাকিস্তানের প্রতি প্রথম পদক্ষেপ। পৃব বংগ ও আসাম প্রদেশ ছিল 
ক্ষদ্রাকৃতি পাকিস্তান। সেদিনেরই উপ্ত বীজ আজ মহামহীরুহে রূপান্তরিত 

সেদিন এ-নৃতন প্রদেশ গঠনে যারা কেঁদেছিল তারা যে লোভ ও লাভের 
পথে কাঁটা পড়ছে ভেবেই কেঁদেছিল, তাও অজ পরিষ্কার। তাদের অখণ্ড 
বংগপ্রেম যে মেকী, তা পাকিস্তানের স্বীকৃতির পরই সুস্পষ্ট হয়ে 
যায়। তখন সকলে সকৌতুকে লক্ষ্য করল তারাই তখন পার ঠশনী 
(১8:00০2150), পশ্চিম বাংলাকে নিয়ে কেটে পড়ে ভারতগামী হয়েছে। 
যুক্ত বাংলার জন্য তাদের প্রেম কপ্‌রের মত তখন উবে গেল। 


মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মুসলমানের জন্য আইনসভায় স্বতন্ত্র 
নিবাচনের দাবী গোড়ার দিকেই জোরেশোরে উ্থাপন কর হয়। নান। 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে মুসলমানের নিকট ইহা দিবালোকের মত পরিষ্কার 
হয়ে যায় যে, স্বতন্ত্র নিবাচন ভিন্ন আইনসভায় মুসলমান প্রতিনিধি 
প্রেরণের আশ) দুরাশা৷ মাত্র এবং তা ভিনু মুসলমানের স্বাথ ও অধি- 
কারকে নিরাপদ করার কোনো উপায় নাই। ১৮৯২ সনের ইণ্ডিয়ান 
কাউন্সিল এ্যাকৃট (79995. 0০901 4১০) মোটামুটি পরোক্ষভাবে 
নির্বাচনী পদ্ধতির প্রবর্তন করে। ব্যবস্থাপক কাউন্সিলগুলিতে এই 
আইন মোতাবেক স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলি মনোনয়নের জন্য 
সরকারের নিকট নাম প্রস্তাব করে পাঠাতে পারত । দেখা গেল, ১৮৯২ 
থেকে ১৯০৬ পর্যস্ত কোন কাউন্সিলে একজন মুসলমানেরও প্রতিনিধি 
হওয়ার সৌভাগ্য হয় নাই। ১৯০৬ সনে ভারতের শাসন ব্যবস্থার পরিবতন 


পাকিস্তানের সৃষ্ট ১৯ 
করার কথা ঘোষিত হয়। মুসলমানের তরফ থেকে ম্বতন্ব নির্বাচনের 
দাবী প্রবলভাবে উাপিত হয় । লড মিন্টো তখন ভারতের বড়লাট। 
মাননীয় আগা খাঁ"র নেতৃত্বে একটি মুসলিম ডেপুটেশন ১৯০৬ সনের অক্টোবর 
মাসে শিমলায় বড়লাটের সাথে দেখ। করেন। ইহা ইতিহাস-বিখ্যাত 
শিমলা ডেপুটেশন নামে পরিচিত। ডেপুটেশন বড়লাটের নিকট থেকে 
স্বতৃন্্ন নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পায়। এ-বছরই ডিসেম্বর মাসে লীগ গঠনের 
প্রস্তাব হয় । ডেপুটেশনের সাফল্য যে মুসলমানের মনে অনেকখানি 
সাংগঠনিক উৎসাহ সঞ্চারিত করেছিল, তা বলাই বাহুল্য । যা'হোক, নব 
প্রতিষ্ঠিত লীগ মুসলমানের মধ্যে সংগঠনের বাণী ছড়ায় ও স্বতন্ত্র নির্বাচন 
প্রথা চালু করার জন্য আন্দোলন করতে থাকে । ১৯০৯ সনে যে 
শাসনতান্ত্রিক আইন ( 09290500925] 4০) পাস হয়, তাতে স্বতন্ত্র 
নিবাচনের দাবী মেনে নেওয়া হয়। 

পাকিস্তানের ভিত্তি রচনায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের গুরুত্বকে সত্যই অসীম 
বলা যায়। স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথ। স্বীকৃত হওয়ায় দু'টি লাভ হল। প্রথমতঃ 
তার ফলে কাউন্সিলগুলিতে মুসলমান কর্তৃক নিবাচিত মুসলমান প্রতি- 
নিধির] মুসলমানের দাবী-দ!ওয়া ও আশা -আকাঙউুক্ষাকে রূপ ও ভাষা দেওয়ার 
স্থযোগ পেলেন এবং সেখানে মুসলমান স্বাথ ও অধিকারের অতন্দ্র ও 
নিভরযোগ্য প্রহরীর মত কাজ করার দায়িত্ব লাভ করলেন। 

দ্বিতীয়তঃ স্বতন্র নির্বাচনের স্বীকৃতিতে অখণ্ড-ভারত ও মিলিত জাতীয়তার 
অচলায়তনে বড় রকমের ফাটল ধরল। মিলিত জাতীয়তার সবগ্রাসী 
জারকরসে মুসলমানকে হজম করার কাজে কংগ্রেস বাধা পেল। স্বতন্থ 
নিবাচনকে মুসলিম জাতীয়তার প্রথম সনদ বলেও অতিহিত করা হয়। 
মুসলমান স্বাধীনভাবে তার তবিষ্যতকে বেছে নেওয়ার পথকে প্রথমই 
এর বদৌলতে বাধামুক্ত করার স্ুবিধ৷ পেল। স্বতন্ব নির্বাচনের ফলেই তার 
জন্য নৃতন দিগন্ত উন্মোচিত হল | মুসলমান নৃতন আকাশ ও আলো- 
বাতাসের খবরও তার সাহায্যে পেয়ে গেল। ১৯০৯ সনের স্বতন্ত্র নিবাচনের 
দাবী প্রতিষ্ঠারই দূর-প্রতিধ্বনি পাকিস্তান । 

স্বতন্ত্র নির্বাচনে সবচাইতে বেশী ক্ষ এবং ক্রুদ্ধ হলেন ভারতের 
হিন্দু নেতৃবর্গ ও তাঁদের কংগ্রেস। বস্ততঃ স্বতন্ত্র নির্বাচন বনাম যুক্ত- 
নিবাচনের সংগ্রাম পাকিস্তানের জন্য দিন পর্যন্ত থামে নাই | এমন কি তারই 
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ছায়া দেখে স্বাধীন ভারতের কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে সেদিন পর্যস্ত অতকে 
উঠতে দেখেছি। লীগ ও কংগ্রেসের সুদীর্ঘ লড়াইয়ের একটি কারণ ও 
উপলক্ষ ছিল স্বতন্্ নির্বাচন। স্বতন্ত্র নিবাচনের অধিকার অর্জন এদেশের 
মুসলিম ইতিহাসে পাকিস্তান পাওয়৷ ছাড়া সর্বাধিক বড় ঘটনা । স্বতন্ত্র 
নির্বাচন ও পাকিস্তান একই রাজনীতির আদি ও শেষ পৰ। বীজ 
থেকে মহীরুহের রূপান্তর ধরে নিয়ে বিচার করলেও ভুল কিছুই কর! 
হবে না। 

মুসলমান যেমন স্বতন্ত্র নিবাচনকে রাজনৈতিক স্থিতির নোঙর করে 
তা আকড়ে ধরে রইল, তেমন এর বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ও আঘাত 
করে চলল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস । ১৯১১ সনের মিন্টো-মলী 
সংস্কারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অভিযোগ ছিল অনেক । তাদের মধ্যে স্বতন্ত্র 
নিবাচনই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য । 


১৯১০---১৯২০ 


মিন্টো-মলী রিফরম যদিও মুসলমানকে স্বতগ্নর নির্বাচন দিয়েছিল, 
তবু বিশ শতকের ছ্বিতীয় দশকটি তাদের জন্য একটি আশাভংগের 
যুগ বলে ইতিহাসে উল্লিখিত হবে। ১৯১১ সনে পূর্ববঙ্গ ও আসাম 
প্রদেশের বাস্তবায়িত এবং স্থায়ী ঘোষিত সিদ্ধান্তাট বাতিল হয়ে গেল। ফলে, 
মুসলমান ইংরাজের প্রতি বিশ্বাস হারাল। শুধু ঘরোয়া ব্যাপারে নয়, 
মুসলিম জাহানের আরো কয়েকটি প্রশ্নে মুসলমান অত্যন্ত বিচলিত হয়ে 
পড়ে। ত্রিপনলী ও বলকান যুদ্ধের প্রশ্নে ও ইতালীর আক্রমণাত্বক কার্য- 
কলাপে মুসলমান ব্রিটিশের নিকট থেকে যে মনোভাব আশ! করেছিল 
ত৷ তারা পায় নাই। তার দরুন ব্রিটিশের প্রতি মুসলমানের মনোভাব বিক্ষুব্ধ 
হয়ে উঠে: এ-সময় মুসলমানকে নেতৃত্বদান করছিলেন মহামান্য আগ। 
খা । লীগের সাথে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর দহরম-মহরম ক্রমেই বাড়তে 
থাকে । জিন্রাহ তখন কংগ্রেসের একজন প্রতিপত্তিশালী নেতা । তিনি 
লীগ-কংগ্রেসের ও তারই মাধ্যমে মুসলম!ন ও হিন্দুর রাজনৈতিক আন্দোলন 
একই খাতে আনবার জন্য আগ্রহী ছিলেন । যদিও জিন্নাহ তখন পর্যস্ত 
ঘষোলআন। কংগ্রেসী, তবু তিনি নানা কাজের ভিতনন দিয়ে, বিশেষ করে 
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ওয়াকৃফ-উল্-আওলাদ বিলের বিতর্কে সরকারকে ঘায়েল করে মুসলমানের 
মন জয় করেছিলেন। কংগ্রেসে থাকলেও তাঁকে মুসলমানেরা তাদের 
আশা-ভরসার স্ব বলে মনে করত। জনাব জিন্রাহর উদ্যোগে লীগ 
ও কংগ্রেসের একাধিক বাধিক ও বিশেষ অধিবেশন একত্রে অনুষ্ঠিত 
হয়। ১৯১০ সনের এলাহাবাদ অধিবেশনের পর থেকে ১৯১৩ সনের 
লাখনৌ অধিবেশন পযন্ত জিন্নাহ দুই প্রতিষ্ঠানের মিলনদূত হিসাবে কাজ 
করে যাচ্ছিলেন। তার প্রভাবে মুসলিম লীগের সরকারের প্রতি আনুগত্য- 
শীল রাজনীতির পরিবর্তন ঘটে। ১৯১৩ সনে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মসলিম 
লীগে যোগদান করেন ৷ তখন মুসলিম লীগ চরমপন্থী রাজনীতি গ্রহণ করে 
নাই। তবে সরকারের প্রতি লীগের মত স্পষ্টতই বিরপ। ১৯১৪ সনে 
প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তুকাঁর খেলাফতকে অক্ষ 
রাখার এবং সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমানের দাবীর ভিত্তিতে ওউপনিবেশিক 
স্বায়ত্তশাসন দানের কথা দেয়। ১৯১৬ সনে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের 
লাখনৌতে সম্মেলন বসে। এতে লীগ-কংগ্রেসের যে চুক্তি হয়, তা 
লাখনৌ চুক্তি নামে বিখ্যাত। লাখনৌ চুক্তির প্রধান প্রধান কথ! ছিল : 
মুসলিম লীগ কংগ্রেসের সাথে একযোগে ভারতের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন 
দাবী করবে, আইনসভায় মুসলমানের আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে এবং 
তাদের স্বতন্্ নিরাচনের অধিকার থাকবে । 

লাখনোৌ প্যাক্ট পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি চিরস্মরণীয় ঘটনা! | কারণ, 
এ চুক্তিতেই স্বীকৃত হয় যে, মুসলিম লীগ মুসলিম ভারতের একমাত্র 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এ চুক্তিতেই নিধারিত হয় যে, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে 
নির্বাচিত মুসলমান সদস্যের সংখ্যা হবে এক-তৃতীয়াংশ এবং পাঞ্জাব, 
যুক্তপ্রদেশ, বাংল, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ এবং বোথাই প্রদেশে 
যথাক্রমে মুসলমান সদস্য সংখ্যা হবে ৫০, ৩০, 8০, ২৫, ১৫, ১৫, 
ও ৩৩। 

লাখনৌ চুক্তির বিশেষত্ব হল যে, কংগ্রেস সর্বপ্রথম অবিষিশব মনে 
স্বতন্ব নির্বাচন ও মুসলিম লীগের মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী 
মেনে নিল। মিন্টো-মলী সংস্কার স্বতন্ব নিবাচনের অধিকার মুসলমানকে 
দিলেও কংগ্রেস ও হিন্দু ভারতের সমথন তখনও পাওয়। যায় নাই। 
এর বিরুদ্ধে তীরা এতোদিন তীব্র ও তুমুল প্রতিবাদ জানিয়ে 


২২ পাকিস্তানের আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


এসেছিলেন । সাময়িকভাবে এ প্রতিবাদের ঝড় থেমে গেল ও ব্রিটিশ 
সরকারের সম্মুখে ক্ষমত! হস্তাস্তর চ্যালেঞ্জ দেওয়া হল | এই মুসলমানের 
স্বতন্ত্র নির্বাচন ও লীগের অখণ্ড প্রতিনিধিত্ব দাবী পালাক্রমে কংগ্রেস 
একবার মেনে নিয়েছে এবং আর একবার অস্বীকার করেছে । কিন্ত 
কংগ্রেসের সন্মতি-অসম্বতিকে উপেক্ষা করে লীগের রাজনীতি অগ্রসর 
হয়েছে। ১৯১১ সনের স্বতন্ত্র নিবাচনের পর মুসলমান তার অধিকার 
প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তার দ্বিতীয় মঞ্জিলে ১৯১৬ সনে লাখনৌ চুকির মাধ্যমে 
পৌছে। ১৯৩৫ সনের সাম্পুদায়িক রোয়েদাদ তার তৃতীয় সাফল্যের মঞ্জিল। 
এ-পথ বেয়ে এগিয়ে চলেই ১৯৪৭ সনের ঘোষণায় মুসলমান তার মঞ্জিল 
মোকসেদ পাকিস্তান অর্জন করে। 


খেলাফত আন্দোলন 


মহাযুদ্ধের ডামাডোল যখন শান্ত হবে, তখন দেশবাসীর আশা- 
আকাঙ্ক্ষার প্রতীক স্বরাজ আসবে এবং খেলাফত স্বম্যাদায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত 
হবে-_ এ আশা নিয়েই মুসলমান তুকীঁর খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। 
আনুগত্যের কঠিনতম পরীক্ষায় মুসলমান উত্তীর্ণ হয়েছিল। যুদ্ধশেষে 
ব্রিটিশ এ আনুগত্যের দাম দিল না । তুকীর বিশাল সাম্রাজ্য মিব্রশক্তির 
আঘাতে তেঙে গেল। তারই সাথে খেলাফতের মৃত্যু ঘোষিত হল। 
খিটিশের এই প্রতিশ্রতি ভংগের বিরুদ্ধে মুসলিম ভারত বিক্ষ্ধ হয়ে 
উঠন।॥ এই বিক্ষু্ধ মুসলমানের নেতৃত্ব দিলেন পুরুষসিংহ মওলান! মোহাম্মদ 
আলী, শওকত আলী এবং আরও অনেকে । কংগ্রেসের নেত৷ হিসাবে 
গান্থীজী আলী ভ্রাতৃদ্ধয়ের সাথে হাত মিলালেন। হিন্দু-মুসলমান নেতৃত্বের 
এবং তার অনুগামী জনতার সখ্যে এ আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠল। হিন্দু- 
কংগ্রেস সর্বপ্রথম মুসলমানের সহযোগিতা লাভ করে সেদিন অভাবিতপূৰ 
জনপ্রিয়তা লাভ করল । গান্ধীজীর নেতৃত্বকে প্রতিহ্ন্দীবিহীন করার 
কাজে যদি কারে। দান থেকে থাকে, তবে বিশেষভাবে সেদিন ছিল 
আলী ভ্রাতুছয়ের ত্যাগদীপ্ত এবং নিভীকি সহযোগিতা | মুসলমানের সাহায্য 
ও জমর্থন না পেলে সেদিন কংগ্রেস সে-কংগ্রেস হত কি-না এবং গান্ধীজী 
সে-গান্ধীরী হতেন কিনা, এ-তর্ক তোলার নিশ্চয়ই অরকাশ আজ আছে। 
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গান্ধীজী ১৯২১ সনে তর্কেমোয়ামেলাত বা বিটিশের বিরুদ্ধে 
অসহযোগ ঘোষণা করলেন। হিন্দু-মুসলিম নেতার মিলিত কণ্ঠে ডাক 
দিলেন, "স্কুল ছাড়', “কলেজ ছাড়", “গোলামখানা খালি করো? 
“আইন-আদালত, বিলাতী পণ্য বর্জন করো” । আপমুদ্র-হিমাচল এ 
আন্দোলনে দূলে উঠল । তরংগিত হল। পাক-ভারতের ইতিহাসে সে 
একদিন যা খুব কমই এসেছে । স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালত খালি হল-_ 
জেলের পর জেল অসহযোগীতে তরে গেল । 


এ সময় আরে! একাটি মারাত্বক সিদ্ধান্ত মুসলমান গ্রহণ করল। 
মুসলমান দেশত্যাগ ও হিজরত করার প্রস্তাব নিল। তার৷ ভারত ছেড়ে 
আফগানিস্তানের দিকে রওয়ানা হল। আঠার হাজার মুসলমান তার বাড়ী- 
ঘর জমিজমা বেচে দিয়ে আফগানিস্তানের পথে বের হল। আফগান- 
সরকার সীমান্ত বন্ধ করে দিলেন। এর পরিণাম হল অত্যন্ত করুণ । 
কাবুল ও পেশোয়ারের মধ্যবতা পথে বহু মুসলমান খাদ্য ও আশবয়ের 
অভাবে মারা গেল। গান্ধীজী তখনও খেলাফত ও কংগ্রেসের অসহ- 
যোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব করে যাচিছলেন। বিটিশ সরকার কতকটা 
বিচলিত হয়ে পড়লেন। ঠিক এমনি সময় চৌরীচৌরায় একট৷ হাংগাম। 
বেধে গেল। ক্ষিপ্ত জনতা চৌরীচৌরা থানায় আগুন দেয়। কয়েকজন 
পুলিসকে পুড়িয়ে মারে | এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে গান্ধীজী হঠাৎ 
আন্দোলন বন্ধ করে দিলেন। দাংগ! সেখানে মারাত্বক ধরনেরই 
হয়েছিল এবং ক্ষিপ্ত জনত। গান্ধীজীর অহিংসার মর্যাদা রাখে নাই সত্য ; 
ত৷ সত্বেও অনেকের ধারণা, সাফল্যের পথে এসে গান্ধীজীর আন্দোলন 
স্থগিত রাখার নির্দেশ ছিল রহস্যপৃণ। কারণ, এতে আন্দোলন বন্ধ করার 
অনিবাধত৷ প্রমাণিত হয় নাই | 

খেলাফত আন্দোলন ব্যর্থ হল। সংগে সংগে দেশে নূতন করে হিন্দু- 
মুসলমান বিরোধের প্রশ্ন মাথ। তুললো | তাদের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস 
চরম আকার ধারণ করল। 

মুসলিম জাহানের দুঃসময়ে এবং খেলাফতের সন্ানা্থ পাক-ভারতের 
মুসলমানের এ-দুঃখ বরণ পাশ্চাত্যের নিকট বহু দিন ধরে নিন্দনীয় হয়ে 
আসছে । পাশ্চাত্যের ও তার শিক্ষানবিস অন্যান্য দেশের একদল 
রাজনীতিবিদ এর ভিতর প্যান ইসলামিজমের জজ আবিফার করে অতীতে 
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আতকে উঠেছেন এবং এখনও আতকে উঠেন। জামালুদ্দীন আফগানী 
উনিশ শতকের শেষে মুসলিম জাহানের জাগরণের ও বিশ্ব মুসলিম 
সংহতির বাণী নিয়ে চারণের বেশে দেশে দেশে ফিরেছিলেন। এজন্য 
পাশ্চাত্য সাশ্াজাবাদের কোপ তাঁর উপর পড়েছিল । ১৯০৩ সনে 
জামালুদ্দীন আফগানী ভারতেও এসেছিলেন এবং নব-জীবনের স্ফলিংগ 
তিনি নানাস্বানে ছড়িয়ে যান। মুসলিম জাহানের এ এঁক্য ও জাগ- 
রণের ভিতর আক্রমণাত্বক কিছু ছিল না। পররাজ্যের প্রতি লোভও এ 
আন্দোলনের মধ্যে প্রশ্বয় পায় নাই। তবে মুসলমানের বছ দেশ ও 
এলাকা পশ্চিম! সাম্রাজ্যবাদ গ্রাস করেছিল।. এবং তার স্থানে স্থানে 
ঘাটি স্থাপন করেছিল। এরই বিনাশ ও বিলুপ্তি জামালুদ্দীন আফগানী 
চেয়েছিলেন। এ চাওয়ার ও এ সাধনার বীজ নানা দেশে তিনি ছড়িয়ে 
দিলেন | পাক-ভারতের অনুকূল পরিবেশে এ-ভাবধার। শক্তি সঞ্চয় করে। 
মুসলমান ভাই ভাই এক, অখণ্ড এক এ বিশ্বাস মুসলমানের ধর্মের অংগর। 
সুতরাং জামালুদ্দীনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আদর্শকে ধর্মভীরু মুসলমান 
যদি অন্তর ও জীবন মরণের সাধনায় প্রতিষ্ঠিত করে থাকে, তাতে হয় 
সায়াজ্যবাদীর অসহিষ্ণুতা বোধগম্য কিন্ত ন্যায় ও বিচারধমী মানুষের তাতে 
ক্ষ বা বিরূপ হওয়ার কিছু নাই। মুসলমানের স্বাজাতিকত।৷ ও ধর্মীয় 
মনেভাব বুঝতে হলে ইসলামের এই মৌলিক মূল্যবোধাটির আবেদনকে 
বুঝতে হবে। 

আরও একটি জিনিস পাক-ভারতীয় মুসলমানের বেলায় ধীরভাবে 
না বুঝলে একট! প্রকাণ্ড ভুল করা হবে । পরাধীনতার জালা, পলাশীর 
পরাজয়, “ওহাবী” যুদ্ধের ব্যর্থতা, আজাদীর লড়াই-এর অসাফল্য-_এক কথায় 
যুগ-যুগান্তের পুঞ্তীভূত বঞ্চনার দুঃখ খেলাফত আন্দোলনের মাধ্যমে ভাষ৷ 
পেয়েছিল ও অভিব্যক্তি খঁজেছিল। মুসলমানের জাগ্রত মনে ছিল 
খেলাফত উদ্ধারের কামনা, কিন্ত তার অবচেতন মনে একই সময়ে ছিল 
পরাধীনতার ” মর্মপীড়ার দাহ । খেলাফত ও স্বদেশের আজাদীর স্বপ 
একটি আন্দোলনের ভিতরই এক হয়েছিল এবং অভিন্ু হয়ে দেখ! দিয়ে- 
ছিল। তা না হলে খেলাফত আন্দোলনের সে জাগ্রত জোয়ারের 
পুরোপুরি অর্থ কর হয় বলে মনে হয় না| তাই পাকিস্তানের 
উৎসমূন থেকে খেলাফত আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করতে 
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যাওয়াও অনুচিত হবে। মুসলমানের মর্মবাণীর সঠিক প্রতিধ্বনি পাই 
সেদিন লীগের নবনিবাচিত স্থায়ী প্রেসিডেন্ট মোহান্দ আলী জিন্নাহর 
কথায়, “আমাদের স্বাধীনতা ও আমাদের ধর্ম-_-এই দুইয়ের উপর হস্তক্ষেপ 
করা হইয়াছে। ভারতের বা ইংল্যাণ্ডের গবনমেন্ট কারো উপর আজ 
বিশ্বাস স্বাপন কর! যায় না।' ধর্মভিত্তিক মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্নাংকুর 
এর ভিতর তন্ময় হয়েছিল। খেলাফত ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্নিপুরুষ 
মওলানা মোহাম্মদ আলীর সেই অমর কথাটিও এখানে একই অর্থে 
সারণীয়__[7:০ 15151) 30 255 12015 (আজাদ তারতে আজাদ ইসলাম) । 
আজাদী লাভের পর মুসলমান তার মাতৃভূমি ভালবাসে, কিন্তু মুসলিম 
জাহানকেও সমানভাবে ভালবাসে ; “মুসলিম হেঁ হাম ওয়াতান হ্যায় 
সারা জীহা। হামাঁরা”__-কথাটি মুসলমানের ঈমান ও এঁতিহ্যের মর্মমূলে 
স্বান গ্রহণ করেছে। 

খেলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে দেশের 
আবহাওয়া হিন্দ-মুসলমান দাংগা এবং তিজ্ত বিতর্কে বিষিম্বে উঠল। 
হিন্দুদের ভিতর শুদ্ধি ও সংগঠনের আন্দোলন বড় হয়ে উঠুল। কয়েকটি 
বড় বড় শহরে হিন্দু-মুসনমানের ভিতর দাংগ। হয়ে গেল। এলাহাবাদ, 
কলিকাতা, কোহাট প্রভৃতি স্থানে মানুষের রক্তে পখঘাট রপ্ত্রিত হল। 
ডাঃ কিচলুর মত মানুষও “তানজিম' 'ও “তবলীগ' .আন্দোলন শুরু করতে 
বাধ্য হলেন। এসময় মোহাম্মদ আলী জিল্রাহ হিন্দু 'ও মুসলমানের 
সমঝোতার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করলেন; কিন্ত কোনও ফল হল না। 
খেলাফত ও অসহযোগের সংগ্রামকালীন জোট খণ্বিখণ্ড হয়ে গেল। 
কয়েক বছর ধরে লীগ ও কংগ্নেসের বাধষিক অধিবেশন একত্র হওয়ার 
একট! রেওয়াজ গড়ে উঠেছিল । ১৯২৪ সনে এর ব্যতিক্রম ঘট্ল। 
১৯২৪ সনে স্যার রেজা আলী লীগের এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন । 
তিনি লীগের স্বাতক্ব্যের বাণী স্পষ্ট করেই ঘোষণা করলেন। 

লীগের স্বাতিশ্ব্য ও হিন্দু-মুসলিম অনৈক্যের সুর ক্রমেই স্পষ্ট হতে 
স্পষ্টতর হয়ে উঠল। শাসনতান্ত্রিক কারবার-দরবারে চাকরি-বাকরিতে 
মুসলমান-বজিত যে শাসন দেশে চলছিল, তার প্রবন প্রতিবাদ করা হয় 
১৯২৫ সনে। আলীগড়ে মুসলিম লীগের অধিবেশনে স্যার আবদুর 
রহীম শাসনকার্ষের সবক্ষেত্রে মুসলমান-বঞ্চনার ছবি তুলে ধরলেন এবং 
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তার বাস্তব প্রতিকারের দাবী জানালেন। স্যার আব্দুর রহীমের আলীগড় 
বজ.তার বিরুদ্ধে হিন্দুনেতা ও সংবাদপত্র মুখর হয়ে উঠলেন। এর 
কিছু পরে একটি ব্যাপারে লীগ ও কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে কিছুকালের 
জন্য একট৷ এ্রক্য গড়ে উঠে। শাসনতান্ত্রিক অবিকারের দাবীতে লীগ- 
কংগ্রেসের অসস্তোষ যখন ব্যাপক হয়ে উঠে এবং মন্টেগু-চেমসৃফোর্ড 
রিফরম যখন ভারতের বড় বড় রাজনৈতিক দলগুলি বজন করে চন্ুল, 
তখন ব্রিটিশ সরকার একটি রাজকীয় কমিশন গঠনের প্রস্তাব করলেন । 
লর্ড সাইমন ছিলেন এ-কমিশনের সভাপতি এবং তাই এর নাম হয় 
“সাইমন কমিশন" । এ কমিশনের সদস্যেদের মধ্যে একজনও ভারতের লোক 
ছিলেন না৷ বলে সকল দলই একে বর্জন করে। সাইমন কমিশন বয়কট 
করার ব্যাপারে মোহাম্মদ আলী জিন্াহ্‌ যে দৃঢ়তা, সাহস ও অনমনীয় মনো- 
ভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাতে দেশবাসী শবদ্ধায় ও বিস্ময়ে অভিভূত 
হয়ে পড়ে । যাহোক, কমিশন তার কাজ কোনো মতে সমাপ্ত 
করে ও ১৯৩০ সনে তার রিপোর্ট দাখিল করে। কমিশনের রিপোর্ট 
এদেশবাসীর নিকট সন্তেষজনক হয় নাই। জনাৰ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ 
এ-সম্পর্কে বলেছিলেন 2 “০ £3150 00৩ 105৬ 0000155 €০ 096 
055 ০6 00৫: [১০951 12118105921 8326 725 117751591 100018৩1, 
5813)01) (0123107151010 15 0106 10060156006 0106 ৪০০1 


[আমরা এ-নীতিতে যথানাধ্য শক্তিতে বাধা দান করছি। জালিয়ানওয়াল! 
বাগে দৈহিক হত্যার ববরতা অনুষ্ঠিত হয়। সাইমন কমিশন আত্মার হত্যা 
ছাড়া আর কিছুই নয়।] 


জিল্লাহর চৌদ্দ দফা! 


১৯২৫ থেকে ১৯২৮ সন পাক-ভারতের ইতিহাসে প্রচণ্ড বিক্ষোভ, 
আলোড়ন, ভার্ডাগড়া ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কাল। স্যার আব্দুর রহীমের 
আলীগড় বক্তা, সাইমন কমিশনের নিয়োগ শিয়ে সমগ্র দেশ তখন 
আন্দোলিত হচ্ছে। এই সময় সাইমন কমিশনের সমালোচকদের জওয়াবে 
বি্টশের পক্ষ হতে বলা হয় ভারতের পক্ষ থেকে সন্মিলিতভাবে শাসন- 
তাপ্বিক দাবী উত্থাপিত হচ্ছে না, অথচ সাইমন কমিশনের নিন্দা করা 
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হচেছ। তারই জওয়াবে নেহরু-রিপোর্ট প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়। নেহরু- 
রিপোর্ট রচনার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়, তার সভাপতি ছিলেন 
মতিলাল নেহরু এবং এজন্যই এর নাম “নেহরু-রিপোর্ট | নেহরু- 
রিপোর্ট ১৯২৮ সনে প্রকাশিত হয়। দেখা গেল, মুসলমানের আশা- 
আকাঙ্ক্ষার প্রতি কোনে সহানুভূতি তাতে প্রকাশ পায় নাই | সবচাইতে 
নৈরাশ্যজনক ব্যাপার হল যে, নেহরু-রিপোর্ট মুসলমানের স্বতন্ব দাবী অস্বীকার 
করে। শুধু তাই নয়, রিপোর্ট আরো এক কাঠি উপরে যেয়ে বাংলা ও 
পাঞ্জাব প্রদেশের মুসনমানের জন্য সংরক্ষিত আসন বাতিল করে দেয়-_শুধু 
সংখ্যালঘু মুসলমান প্রদেশে সংখ্যান্পাতে দশ বছরের জন্য আসন সংরক্ষিত 
কর! হয়। সকল মুসলমান নেতা একবাক্যে এর প্রতিবাদ করলেন। জনাব 
জিন্নাহ কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করেন। কংগ্রেসী নেতাদের মুসলিম 
স্বার্থবিরোধী মনোভাবের ফলে মুসলিম লীগের ভিতর যে ঘরোয়। কোন্দল 
«চলছিল, তা দূর হয়ে যায়। দিল্লীতে বিভিন্ন মুসলিম রাজনৈতিক দলের 
সম্মেলন হয় এবং মুসলমানের দাবী-দাওয়া নৃতনভাবে তৈরী করা হয়। 
জনাব জিন্নাহ এই দাবীর তালিক৷ প্রস্তুত করেন। ইতিহাসে ইহা 
“জিন্াহর চৌদর দফ।” নামে সুপরিচিত। দাবীগুলি ছিল এইরূপ; 


(১) ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র যুক্তরা্্রীয় হইবে_ অতিরিক্ত ক্ষমতা ( 8651৭- 
2: [০%/৩£) প্রদেশগুলির হাতে থাকিবে । 

(২) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন সব প্রদেশে সমানভাবে দিতে হইবে । 

(৩) সকল আইনসতা ও নিবাচনমূলক প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘুদের 
উপযুক্ত এবং কাযকরী প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত 
হইবে । কিন্ত কোনে প্রদেশে সংখ্যাগ্ডরু সম্পূদায়কে সংখ্যালধু 
বা সমতার পযায়ে ফেল! চলিবে না। 

(8) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের সংখ্যা এক- 
তৃতীয়াংশের কম হইবে না। 

(৫) বর্তমান সময়ে যেমন চলিতেছে, বিভিন্ন সম্পৃদায়ের নির্বাচন 
সেইরূপ ম্বতন্ত্রভাবে চলিবে । তবে কোনে সম্পদায় ইচ্ছা 
করিলে যে কোনো সময় স্বতগ্ব নির্বাচন পরিত্যাগ করিয়া যুক্জ 
নির্বাচন গ্রহণ করিতে পারিবে । 


২৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


(৬) প্রাদেশিক সীমার পরিবর্তন যদি কখনও প্রয়োজন হয়-_পাঞ্জাব, 
বাংলা ও সীমান্ত প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগুরুত্ব তার মাধ্যমে 
নষ্ট করা চলিবে না। 

(৭) সকল সম্পৃদায়কে পৃণভাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা (অর্থাৎ বিশ্বাসের, 
উপাসনার্দি, শিক্ষার স্বাধীনতা) দিতে হইবে । 

(৮) কোনে আইনসভায় বা নির্বাচনমূলক প্রতিষ্ঠানে কোনে সম্পৃদায়ের 
তিন চতুর্থাংশ সদস্য সেই সম্পৃদায়ের স্বার্থের হানিকর বলিয়া যদি 
মত প্রকাশ করেন তাহা হইলে কোনো আইন ব৷! প্রস্তাব ব 
প্রস্তাবের অংশ পাস হইতে পারিবে না। 


(৯) সি্ুপ্রদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি হইতে বিচিছনু করিয়া দিতে 
হইবে। 
(১০) অন্যান্য প্রদেশের সমান মর্যাদা দিয়া সীমান্ত ও বেলুচিস্তান 


শাসন সংস্কার প্রবর্তন করিতে হইবে । 


(১১) যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়৷ অন্যান্য সম্পুদায়ের সংগে সংগে 
মুসলমান সম্পৃদায় যাতে রাষ্ট্রের অন্যান্য স্বায়ত্তশাসিত 
প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত চাকরির ন্যাধ্য অংশ পাইতে পারে, 
গঠনতন্ত্রে তার ব্বস্বা করিতে হইবে। 

(১২) মুসলমান ধম, তমদ্দন, ব্যক্তিগত আইনের বক্ষা এবং শিক্ষা, 
ভাষা, ধম, ব্যক্তিগত আইন ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের 
জন্য শাসনতন্ত্রে রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং 
সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে ন্যায্যভাবে 
সাহায্যের অংশ দিতে হইবে। 

(১৩) কেন্দ্রে 1 কোনে প্রদেশে অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ মুসলমান 
উজীর না লইয়া! উজীরসভা৷ গঠিত হইতে পারিবে না । 

(১৪) কেন্দ্রীয় আইনসভা বা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেটগুলির সম্প্রতি ব্যতিরেকে 
গঠনতম্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারিবে না। 

জিন্নাহর চৌদ্দ দফা নিয়ে আলোচন৷ করতে গেলে দুটি জিনিস পরিক্ষার 

হয়ে উঠে। যুক্ত নিবাচন মুসনমানের নিকট একটি বিভীষিক৷ হয়ে দীড়িয়েছে। 
অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে সংখ্যার হিন্দুর নিকট তার 
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স্থববিচার পাওয়ার কোনো আশা নাই। আইনপতায় তার উপযুক্ত 
প্রতিনিধিত্ব প্রেরণের নীতি সংখ্যাগ্ুরুরা মানতে রাজি নয়। প্রথমতঃ 
দেখ গেল যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলমান প্রতিনিধি নিবাচিত হয়ে 
মোটেই আসতে পারছে না। তারপর যখন কোথাও কোথাও দৃই-চারটি 
প্রতিনিধি হিন্দুমুসলমানের ভোটের মাধ্যমে আসছেন, তার। হিন্দুরই বশংবদ 
এবং লোকদেখান মুসলমান মাত্র। সংখ্যালধূ মুসলমান তাদের সত্যিকারের 
প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে সম্পণ অপহায়। স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে 
তার ব্যতিক্রম হচ্ছে দেখে হিন্দু সমাজ বিচলিত হয়ে উঠল । জাতীয়তার 
পবিত্র অংগন সাম্প্দায়িকতার বিধবাষ্পে কলুষিত হয়ে উঠছে বলে 
চীৎকার আরম্ভ হয়ে গেল। এই হিংগ্র সর্বভুক মিলিত জাতীয়তার 
রূপ দেখে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমান আতঙ্কিত না হয়ে পারল না | তারা 
স্বত্ু্ন নিবাচনকে ন্ুপ্রতিঘ্ঠিত করে রাখবার জন্য আন্দোলন শুরু করল। 

চৌদ্দ দফার মধ্যে আরো৷ একটি জিনিস বুস্পষ্ট হয়ে গেল। মুসলমান 
ভারতের শাসনতন্ত্রের ভিতর সবত্র তার স্বাথ ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত এবং 
সুরক্ষিত করার জন্য বাস্তব ভিত্তিক ও পরিচ্ছন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করল। 
কেন্দ্রীয় স্রাইনসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন, স্বতশ্রনিবাচন, প্রাদেশিক 
সীমাস্ত পরিবতনে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণ, পূর্ণধর্মীর স্বাধীনতা, কোনে 
আইন প্রণয়নের বেলায় যে কোনে সম্পদায়ের তিন-চতুর্াংশের মতের 
অনিবার্ধত।, সরকারী চাকরিতে মুসলমানের নায্য অংশ, মুসলিম ধর্ম, 
তমদ্ুন প্রভৃতির সংরক্ষণ, উজীরসভায় সর্বত্র মুসলমানের এক তৃতীয়াংশ 
আসনের ব্যবস্থার ভিতর মুসলমানের বাস্তব-ভিন্তিক প্রস্তাবগুলির পারচয় 
পাওয়া যায় । কোনে কিছু করতে গেলে আটপৌরে ও মানবিক প্রশ্নের 
বেলায় সাধারণভাবে সংখ্যাণ্রর ইচ্ছাই বলবৎ হবে; কিন্তু জাতি ও 
সম্পৃদায়গত প্রশে এ নীতি অচল । মুসলমানের স্বতন্ত্র নিবাচন থাকবে, 
তাদের প্রাদেশিক সংখ্যাগুরুত্ব অপরিবর্তনীয়, সিঞ্কুকে স্বতন্ত্র প্রদেশ 
করার তাৎপর্য হল সংখ্যাণ্তর মুসলমান এলাকায় মুসলমানের আত্ম- 
নিয়ন্্ণাধিকার মেনে নিতে হবে। তাদের ধর্ম, ব্যক্তিগত আইন, শিক্ষা 
প্রভৃতিতে হম্তক্ষেপের প্রশ্বই উঠে না। সকল আইনদতায় তাদের 
নিদিষ্ট আসন দিতেই হবে । এসব কথার অথ ছিল অবিমিশব জাতীয়তা 
নয়, মিশ্র জাতীয়ত৷ | এখানে জাতির ভিতর জাতি এবং দেশের ভিতর 


৩০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 
দেশকে এক্যের ঠাট বজায় রেখেও স্বীকৃতি দেওয়। হয়েছে। জিন্রাহর 
চৌদ্দ দফার ভিতর সোজাসুজি পাকিস্তান ছিল না, পাকিস্তান তখনও 
বছত দূরে। কিন্তু পাকিস্ত/নের ইশার৷ তাতে ছিল এবং তার রূপরেখার 
ধরা-ছোয়ার খেলা এতে ইতিষধ্যেই সূচিত হয়ে গেছে । ১৯৩০ সনে 
এলাহাবাদ লীগ সম্মেলনে সভাপতি মহাকবি ইকৃবালের কথায় একট! 
স্গর একটা ছন্দ ভাষা পেয়েও ভাষা পেতে পাচ্ছিল না| কতকটা স্বপ্রে 
যেমন স্যট্টি কথা কয় তেমনই ইকবাল তার ভাষণে কথা বলেছিলেন। 
ইকৃবাল বলেছিলেন £ অন্ততঃ পশ্চিম ভারতের মুসলমান এলাক। সীমান্ত, 
পাঞ্জাব ও বেলুচিস্তানকে নিয়ে স্বতন্ত্র দেশ হওয়াই মুসলমানের ভাগ্যের 
সাধারণ পরিণতি বলে মেনে নিতে হয়। খেয়ালী কবির ভাবোচ্ছাস 
বলে সেদিন কেউ কেউ তার প্রস্তাবে কান দিয়েছিল, কেউ কেউ তার 
কথায় একদম কান দেয় নাই। কিন্তু ইকৃবালের এ ধোষণায় “জীবনের 
মাল্য হতে খসা৷ স্যষ্টিধ্মী বীজ ছিল। ১৯৪০ সনের লাহোর প্রস্তাবেই 
তা অঙ্করিত হয়ে মাথা তুনধল। ১৯৩০ সনের পর থেকে ১৯৪০ 
সনের মধ্যবতীঁ দশটি বছরে স্বতন্ত্র মুসলমান দেশের পূর্বাভাস নিয়ে 
কয়েকটি পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল | চৌধুরী রহমত আলী, ডক্টর সৈয়দ 
আব্দুল লতীফের নাম প্রসঙ্গত প্রথমেই করা যায়। 

চৌধুরী রহমত আলী 'পাকিস্তান' শব্দটি সবপ্রথম ব্যবহার করেন 
এবং ইহাই চালু হয়। (কথাটিতে 7- পাঞ্জাব, 7. _কাশ্ীর, 5- সিন্ধু 
ও 9080--1501315050 বুঝান হয় )। এ পরিকল্পনায় বাংল। ও আসামের 
নাম তখনও ধরা হয় নাই। পরে তাও পাকিস্তানের একই শব্দের 
আওতাভুক্ত কর হয়। 

যা'হোক সরকারীভাবে মুসলিম লীগ ব। অন্য কোনে! রাজনৈতিক 
দল এ উপ-মহাদেশে মুসলমানের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা 
উপস্থিত না” করলেও স্থানে স্বানে এ ধরনের আলোচন! ১৯৩০ সন 
খেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচিছল । মুসলমানের চিন্তা যে অথও্ড ভারতের 
মিলিত জাতীয়তার গৌঁজামিলের মাঝে সন্তষ্ট থাকতে পারছে না, তার 
ইঙ্গিত--ইশার৷ পাওয়। যাচিছিল। তবে বেশীর ভাগ লোক তখনও একে 
একট! অবাস্তব কল্প নাবিলাস ছাড়া কিছুই মনে করত না| ইহাকে বল! হত 
একদল কাবাধমী রাজনীতিকের উর্বর মন্তিফের উত্তট ফলমাত্র। 


পাকিস্তানের স্থ্ট ৩১ 
এলাহাবাদ থেকে লাহোর 


১৯৩০ সনে এলাহাবাদ মুসলিম লীগ অধিবেশনে মহাকবি ইকবালের 
বজ্ততায় পাকিস্তানের যে পূর্বাভাস ছিল, ১৯৪০ সনে তাই হল লাহোর 
প্রস্তাব ব পাকিস্তানের দাবী। আলোচ্য দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা- 
গুলির মধ্যে হল রাউও্-টেবিল কনফারেন্স, সাম্পুদারিক রোয়েদাদ, পিষ্ধু 
ও উড়িষ্যা প্রদেশের জণ্া, মুসলিম লীগের পুনর্গঠন, কায়েদে আজমের 
প্রতিদ্বন্দীবিহীন নেতৃত্ব লাভ, প্রাদেশিক নিবাচন ও লাছোরের পাকিস্তান 
প্রস্তাব বিশেষভাবে স্রণীয় | 

নেহরু-রিপোর্টি মুসলমানকে সন্তষ্ট করতে পারে নাই। মুসলমানের 

স্বতন্ব নিবাচন দূরে থাকুক, তাদের কোনো বিশেষ দাবী-দাওয়ার 
প্রতিই সুবিচার করা হয় নাই। ক্ুতরাং মুসলমান নেহরু-রিপে।ট 
&সেোজাস্ুজি প্রত্যাখ্যান করল । ১৯৩০ সনে মাইমন রিপোর্ট প্রকাশিত 
হয়। এর ভিতর হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মৌলিক কারণগুলির উপর 
সঠিকভাবে আলোকপাত করা৷ হয়। সাইমন কমিশন স্বীকার করে লন যে, 
হিন্দু-মুসলমান বিরোধ হল গোড়ায় বর্ণ গত, তমদ্দুনগত অর্থগত এবং পৃথক 
সমাজ ব্যবস্থার বিরোধ। কিন্ত এমব সন্ত্রেও মুললমানের জন্য প্রয়ো- 
জনীয় রক্ষাকবচের নীতি ব! ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয় নাই। মুসলমান 
তাকে বর্ন করতে বাধ্য হল। 

ফলে, হিন্দ-মুসলমানের পারস্পরিক মতবিরোধ থাকা সন্তেও সাইমন 
রিপোর্টের বিরুদ্ধে জনমত বিক্ষব্ধ হয়ে উঠল। বিিটিশ কর্তৃপক্ষ পাক- 
ভারতের জাগ্রত জনমতকে উড়িয়ে দেওয়া বা তাকে পাশ কাটিয়ে 
অতিক্রম করে যাওয়াকে সঙ্গত মনে করলেন না। বিলাতে ভারতের 
নেতাদের মতামতের সাথে পরিচিত হওয়ার তাগিদ অনুভব করলেন। 
গোলটেবিল বৈঠকের প্রস্তাব হওয়ার কারণ ছিল তাই। 

গোলটেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশন হয়। ব্িটিশ সরকার 
ভারতের নেতাগণকে সম্মেলনে যোগদানের জন্য দাওয়াত দিলেন। 
কিন্ত কে নেতৃত্ব গ্রহণ করবে এবং কোন্‌ দল সন্পেলনে প্রতিনিধি 
মনোনীত করবে-ত! নিয়ে কংগ্নেস ও গান্ধীজী ফ্যাকড়া বাধিয়ে 
তুললেন। কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার দাবী করে বসল। 
প্রথম দিকে কংঘেস গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতেই অসম্মতি জ্ঞাপন 


৬২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


করল। জনাব জিন্নাহ জোরের সাথে ভারতের শ্বরাজের দাবী সমথনও 
করলেন। ১৯৩১ সনে গান্ধীজী গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করলেন। 
গোলটেবিল বৈঠকেও হিন্দু-মুসলমান সমস্যাই সমস্যার সমস্য। হয়ে দেখ! 
দিল। সাম্পদায়িক দাবী-দাওয়ার প্রশে অচলাবস্থার স্থাষ্ট হল | অবশেষে 
হিন্দুনেতারা ব্িটিশ উজীরে আজম র্যামজে ম্যাকডোনাল্ডকে সালিসী 
করতে ও একটি রোয়েদাদ দিতে অনুরোধ করলেন। র্যামজে ম্যাকডেনাল্ড 
যখন “রোয়েদাদ' ঘোষণ। করলেন, তখন তারা ঘুরে দাঁড়ান ও ডিগবাজির 
অভিনয় করলেন। পণ্ডিত মদনমোহন মাল্ব্য বললেন যে তার! 
রোয়েদাদ চাননি, চেয়েছিলেন একট সিদ্ধান্ত । গান্ধীজীও বেঁকে বদলেন। 
বিশেষ করে অস্পৃশ্য ও তপসিলী হিন্দুদের স্বতন্ত্র নিবাচন নাকচ 
করার জন্য অনখন বর্মঘট করে বসলেন। ফলে পুণাচুক্তিতে তপসিলী 
ও অম্পৃশ্য হিন্দুর স্বতপ্ তে।টাধিকার গেল বটে, কিন্ত মুনলমানের উদ্দেশ্যে 
প্রদত্ত রোয়েদাদ অনড় হয়েই রইল । কেন্দ্রে ফেডারেশন ও প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসন এবং মুসলমানের স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে যে শাসনতন্ব 
ঘোষিত হল (১৯৩৫), তাতে ইন্দো-পাক উপমহাদেশের রাজনৈতিক 
আবহাওয়াই বদলে গেল। মুসলমানরা অনেকট। স্বাধীনভাবে তাদের 
দাবী-দাওয়কে আইনসভায় রূপ দেওয়ার অধিকতর সুযোগ পেল। 
যতই দেশবাসীর হাতে ক্ষমতার হস্তান্তর ত্বরাঘিত হওয়ার পথ পরিক্ষার 
হয়ে উঠতে লাগল ততই মুসলমান তার অধিকার আদায় ও অধিকার 
সুরক্ষিত করার দিকে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠতে লাগল । রাউও 
টেবিল কনফারেন্সে মুপলমানের স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বতন্ত্র নিবাচনের দাবীতে 
যার! দৃঢ়তার সাথে লড়াই করেছিলেন, তাদের মধ্যে স্যার, এ. এইচ, 
গজনবীর নাম স্বণণাক্ষরে চিরদিন লেখা থাকবে। গোলটেবিল বৈঠকে 
হিন্দু-মুসলিম প্রশ্বের একটি স্থায়ী সমাধান করার চূড়ান্ত চেষ্টা হয়। 
কিন্ত সব চেষ্টাই কংগ্রেস ও হিন্দুনভা1 মনোভাবপস্বী নেতাদের জেদের 
পাহাড়ে ঠেকে চূর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে যাঁয়। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ তার ফলে 
মিটে যাওয়। দূরে থাকুক, আরও ব্যাপকতর হয়ে উঠে। কংগ্রেসের 
অখণ্ড ও মিলিত জাতীয়তার আক্রমণধর্মী রূপ এবং তার দস্তনখর 
অত্যন্ত নগ্ন হয়ে উঠে। একটি সাধারণ যোগসুত্র ও মিলন ক্ষেত্র 
আবিফারের জন্য নানাভাবে অনেকেই চেষ্টাচরিত, করেন ; কিন্তু ব৷ 


পাকিস্তানের সৃষ্টি ৩৬ 


হবার নয়, তা কোনো কালেই হবার নয় একথাই শেষবারের মত যেয়ে 
দাড়ায়। 

১৯৩৩ সনে রাউও্ড টেবিল কনফারেন্পের আলোচনার ভিত্তিতে হোয়াইট 
পেপার (7110 17851) প্রকাশিত হয়। তার একটি জয়েন্ট পার্লামেন্টারী 
কমিটি (1০151 19111210601 0012/1০) হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি 
নিয়ে আলোচনা করেন ও ভারতীয় মতামতও জানবার চেষ্টা করলেন। 
উক্ত কমিটির রিপোর্টের উপরই ১৯৩৫ সনের ভারতীয় আইন শ্রিটিশ 
পালামেন্ট কতৃক পাস হয়। 

জনাব জিন্নাহ রাউও্ড টেবিল কনফারেন্সে হিন্দু-মুদলমানের মধ্যে একটি 
সমাঝোতার ভাব আনয়নের জন্য প্রাণপণ চেষ্ট। করেছিলেন । কিন্ত 
তার সকল চেষ্টার পরিণতিতে একটি কথাই বার বার সত্য হয়ে ধরা 
দিতে লাগল যে, মুনলমানের মমস্যা সমাধানের পথ ও মিলিত জাতীয়তার 
পথ এক ও অভিন্ন নয়। সংখ্যালঘু মুসলমানের জাতীয় সন্তার বিলুপ্তিই 
হবে মিলিত জাতীয়তার পরিণতি । সুতরাং এক জাতীয়তার আত্মহত্যার 
আমন্ত্রণে এতিহ্যবাহী এবং ইতিহাসসচেতন মুসলমান সাড়া দিতে 
পারে নাই । তাকে রাজনৈতিক সতত! হিসাবে বাচতে হলে তাকে স্বতন্ত্র 
পথে" চলতে হবে এবং তাই সে বেছে নিল। এ-পথ যে মাত্র একটি 
পরিণতিতেই মুসলমানকে নিয়ে যেতে পারে, সে কথা ১৯৩৫ সনেও 
অনেকেই ভেবে দেখেন নাই । মুসলমানের স্বতন্ব নির্বাচন ও বিশেষ 
বিশেষ অধিকার সংরক্ষণের দাবী ইন্দো-পাক রাজনীতির একটি স্বল্লকালীন 
ও অস্থায়ী অধ্যায় মাত্র--ইহাই ছিল সেদিন অধিকাংশ লোকের ধারণ! | 
গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা হিন্দু-মুসলমানের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবেই 
নির্দেশ করে দিল। দুইজাতি মিলিত হতে পারে কিনা তার বোঝাপড়া 
গোলটেবিল বৈঠকের আলাপ-আলোচনায় চূড়ান্তভাবে জানাজানি হয়ে 
গেল। এলাহাবাদে মহাকবি ইকবালের স্বতন্ত্র জাতীয়-ভূমির আভাস থেকে 
লাছেরের এ্রতিহাসিক পাকিস্তান প্রস্তাবকে বীজ থেকে বৃক্ষের স্বাভাবিক 
রূপান্তরের সাথে তুলনা! করা যেতে পারে। 

গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা জনাব মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মনকে 
অত্যন্ত পীড়িত করেছিল। তিনি এদেশের রাজনীতিতে আর যুক্ত 
থাকবেন না বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন ও গ্রিভিকাউন্সিলে আইন ব্যবস৷ 

৩. 


৬৪ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 
করবেন বলে বিলাতেই থেকে গেলেন। মুসলিম লীগের মধ্যে এসময় 
ঘরোয়৷ কোন্দল বড় হয়ে উঠন ও লীগ দূই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। 
জনাব জিন্নাহর অভাব এ-সময় তীব্রভাবে অনুভূত হতে থাকে। অবশেষে 
জিন্নাহ ১৯৩২ সনেই দেশে ফিরে আসলেন এবং তাঁকেই তখন লীগের 
সভাপতি নির্বাচিত করা হল । জনাব জিন্নীহর কাজ হল লীগের পতাকা- 
তলে মুসলমানের ভিতর এঁক্য আনয়ন। 

১৯৩৫ সনের আইনের ব্যাপারে হিন্দ-মুসলমান এবং তাদের কংগ্রেস 
ও লীগ কেউই জন্তষ্ট হতে পারে নাই। কোনোপক্ষই এতে পুরাপুরি 
সুখী হতে পারে নাই এবং কোনোপক্ষই এতে সব কিছুই বর্জনীয় মনেও 
করে নাই। সব্ভারতীয় ভিত্তিতে ফেডারেশন প্রস্তাবিত হওয়ায় হিন্দু বা 
কংগ্রেস ছিল কিছুটা খুশী । সংখ্যাণ্র সম্পুদায় হিসাবে এর ভিতর 
তাদের কর্তৃত্ব ও প্রভাব ছিল অনিবার্ধ । কিন্তু মুসলমানের ভয়ের কারণ: 
ছিল এখানেই । তবে প্রাদেখিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হওয়ায় বাংল৷, 
পাঞ্জাব, সীমান্ত, বেলুচিস্তান ও সি্কুতে মুসলমানের সংখ্যাগুরত্ব অনুভূত 
হওয়ার পথ পরিষৃত হয়েছিল । তার সাথে ছিল সাম্পদায়িক রোয়দাদ ও 
স্বত্ব নির্বাচন। কেন্দ্রীয় আইন সভায় জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির 
রিপোর্ট যখন বিবেচনার জন্য উপস্থিত হল, তখন মোহাম্মদ আলী 
জিন্রাহ তার অসাধারণ পার্লামেন্টারী রাজনৈতিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়ে- 
ছিলেন । তিনি প্রস্তাবটি দু'ভাগে ভাগ করে নিয়ে পেশ করলেন। 
সাম্পুদায়িক রোয়েদাদের সমথনের প্রশ্নে জিন্নাহ তাঁর দলের সাথে ইউরোপীয় 
সদস্যদের এবং ফেডারেশনকে বিরোধিতা করতে যেয়ে কংখেসের ভোট 
তার স্বপক্ষে কৌশলে আদায় করে নিলেন। ফলে এ ব্যাপারে মুসলমানের 
সন্্তি ও অপন্মতির জয় হল। কায়েদে আজম নেতুত্ব দিয়ে মুসলিম 
জনতার ইচ্ছাকে সাথক করলেন। 


যাহোক, দরকষঘার পর একটি “ভদ্রলোকের চুক্তি, _ (০০01৩ 
0061)8 2£:50090)এর ভিত্তিতে কংধেস তখনও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনে 
অংশ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নাই। যোহাম্মদ আলী ধ্রিন্রাহ্‌ 
মুসলিম লীগকে সংগঠন করার কাজে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। তিনি 
বুঝলেন যে, দেশের লোক যতখানি অধিকার পেয়েছে, তাতে সঙ্যবদ্ধ 
ও মিলিতভাবে তার সুযোগ গ্রহণ না করতে পারলে মুসলমানের 


পাকিস্তানের সৃষ্ট ৩৬৫ 
ঘোল আন! স্বা্হানির আশঙ্কা আছে । জিন্নাহ এ্রক্যের আহ্বান 
জানালেন । 
মুসলিম লীগের পতাকাতলে সে সময় এক্য আনয়নের কাজটি 
মোটেই সহজ ছিল না। তখন মুসলমান ছিল বহু দলে বিভজ। 
তাদের মধ্যে কোনো কোনোটি কংগ্রেসের উপদল হিসাবে কাজ করে 
যাচ্ছিল। দৃষ্টান্ত এখানে আহ্রার দল, মোমেন দল, জমায়েতে উলেমায়ে 
হিন্দ, ইউনিয়ননিন্ট, খাকসার, লালকোতী৷ প্রভৃতি দলের নাম আমর 
উল্লেখ করতে পারি। সোনার পাখর-বাটির মত আর একটি দল ব৷ 
নানাদলের বর্ণ চোরা কংগ্রেসী ও প্রকাশ্য কংগ্রেষী দলও একাটি ছিল। 
তাদের গালতর। নাম ছিল “জাতীয়তবাদী মুসলিম' দল। এইভাবে শতধাবিভতক্ত 
মুসলমানকে সব দলাদলি এবং পরিচয় ভুলে জনাব জিন্নাহ শুধু মুসলিম লীগ- 
পন্থী বলে পরিচিত হওয়ার আহ্বান জানালেন। তখন সারা ভারতে একটি 
* উ্দগানের কলি মুখে মুখে ফিরত 'মুসলিম হ্যায়, মুসলিম লীগ মে আও ।' 
প্রসঙ্গত ভারতের ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর কৌতুককর ভূমিকার কথাও এসে 
পড়ে । ভারতের এক্য গোলামির বন্ধনেই ছিল সত্য এবং ভারতের এই 
ভৌগোলিক এঁক্যের নামে এ গোজামিলের প্রবর্তক ছিলেন তারাই | কারণ 
অখণ্ড ভারতে জাতির বিরুদ্ধে জাতিকে, সম্পৃদায়ের বিরুদ্ধে সম্প্রদায়কে এবং 
বর্ণের বিরুদ্ধে বর্কে উদ্কিয়ে দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভাগ করো” 
আর "শাসন করো।'-_-নীতির অনুকূল পরিবেশ অক্ষণ্ু রাখতে পারতেন। 
এ ব্যাপারে হাজার বিরোধ থাক সত্ত্বেও ব্রিটিশ কতাব্যক্তিদের এবং 
কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে একটি মিল ছিল। তথাকখিত ভারতীয় এক্যের 
একপক্ষ ছিলেন খীস্টান এবং অপর পক্ষ ছিলেন 'তার, ধারক | সবনাশ! 
আজাদী ও মুসশিম লীগের স্বাতন্ত্যবাদ তাই ছিল তাদের উভয়ের চক্ষুশূল। 
তাই দেখ! যায় কায়েদে আজমের মুসলিম এঁক্যের আহ্বানের পথ বছ 
বাধা ও বিপত্তিতে ছিল আকীর্ণ। লীগ-বিরোধী মুসলমান বর্ণচোর৷ 
কংগ্রেসী, প্রকাশ্য কংগ্রেসী এবং অমুসলমানের সাথে কায়েদে আজমকে 
একাকী লড়াই করতে হয়েছিল এবং মুসনিম এ্রক্যের প্রতিষ্ঠঠ করতে 
হয়েছিল । লীগ-বিরোধী দলগুলির নাম-নিশান! তার পক্ষে সবক্ষেত্রে 
মুছে ফেল। সম্ভব হয় নাই সত্য, কিন্তু মুসলিম জনজীবন থেকে তিনি 
লীগ-বিরোধীদের অস্তিত্বকে মুছে দিতে পেরেছিলেন বন্ধলে অত্যুর্তি 
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হয় না। কংগ্রেসের ভক্ত ও অনুরত্তদের দ্বারা গঠিত দলের তালিকায় 
এসব দলের নাম বেঁচে থাকলেও এসব দল ছিল যাকে বল! যাঁয় সেই 
“নামেই তালপুকুর, ঘটিও ডুবে না।' ঘটি না ডুবলেও নামের ঘটা 
এসব দল শেষ পধস্ত কংগ্রেসের প্রচার-আনুক্ল্যে তাদের অস্তিত্ব বজায় 
রাখতে পেরেছিলেন । পরবতাঁ সময়ে যখন নিবাচন আসল, তখনই 
ব্ঝ। গিয়েছিল যে, এসব দল ফাঁকা এবং মুসলমানের দল বলতে একটি 
আছে এবং তা মুসলিম লীগ। 

১৯৩৬ সনে জনাব জিন্নাহর উদ্যেগে বোম্বাই-এ লীগের অধিবেশন 
অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনের সভাপ'তি নির্বাচিত হন স্যার ওয়াজির 
হাসান।| স্যার ওয়াজির হাসান তাঁর ভাষণে একট এঁতিহাসিক উক্তি 
করেছিলেন । এ উক্তিটি পাকিস্তানের ইতিহাস অনুসরণকারীদের বিশেষ- 
ভাবে স্মরণ রাখ। দরকার | তিনি বলেছিলেন, “একথ। আমাদিগকে মনে 
রাখতে হবে-__ভারতবর্ধ একটি মহাদেশ । হিন্দু-মুসলমান দু'টি সম্পু্দায় নয়, 
নানা দিকে তার। দু'টি জাতি ।' শাসনতান্ত্রিক বিবর্তনের মঞ্ত্রিলে মঞ্জিলে 
মুসলমান ধাক। খেতে খেতে, এপথ থেকেও পথ খুঁজে খুঁজে হাতড়িয়ে 
হৌচট খেয়ে ভাবতে বাধ্য হল স্বতদ্ব জাতিত্বকে বেছে নিলেই সত্য ও নিরাপদ 
পথের সন্ধানী হওয়। যাবে। বিভিনু সম্পৃদায়ের মধ্যে একটি হয়ে এক 
জাতিত্বের অন্তভুপ্তি এবং মিলিত জাতীয়তার সবক হল মিথ্যার সবক। 
বোম্বাই অধিবেশনেই সিদ্ধান্ত নেওয়৷ হল যে মুসলিম লীগ সবত্র প্রাদেশিক 
নির্বাচনে প্রতিহ্বন্দিতা করবে। ১৯৩৬ সনে মুসলিম লীগ সেন্ট্রাল 
পালামেন্টারী বোর্ড গঠিত হল। 

মুনলিম লীগের বিরুদ্ধে তখন একদল লোক অভিযোগ করেন যে সাম্পু- 
দায়িকতা, প্রতিক্রিয়াশীলতা এবং আজাদী-বিরোধিতার মনোভাব নিয়ে লীগ 
সংগঠিত হচেহ। জনাব জিন্নাহ এর যে জ্ন্দর জওয়াব দিয়েছিলেন, তার 
উল্লেখ এখানে. অবান্তর বিবেচিত হবে না | জনাব জিন্াহ সেদিন বলেছিলেন, 
'ভারতের স্বাধীনতার পথকে বিঘিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমান সভ্ববন্ধ 
হচ্ছে না, বরং স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই তারা সংগঠিত হচ্ছে । আটকোটি 
মুসলমান যদি শক্তি সঞ্চয় করে, তারা আজাদী সংগ্রামে হিন্দুকে 
অনেকদূর সাহায্য করতে পারবে, তাছাড়া স্বাধীনতা যখন আসবে, 
তখন তাদের ক্ষদকুড়া দিয়েও সন্তষ্ট করা যাবে না এবং তাদের উপেক্ষা 


পাকিস্তানের সৃষ্টি ৩৭ 


করাও সম্ভবপর হবে না। সুতরাং ভারতের একপ্রাস্ত থেকে অপর প্রাস্ত 
পর্যন্ত মুসলমানকে একতাবদ্ধ করার এই আকুল আবেদন ।' 

লাখনৌতে ১৯৩৭ সনে মুসলিম লীগের যে অধিবেশন বসল মুসলিম 
জাগরণের ইতিহাসে তা প্রভাতী তারার বার্তা বয়ে এনেছিল । মুসলিম 
লীগের পতাকাতলে সংহত মুসলমানের নূতন চলার দৃপ্ত পদক্ষেপ লাখনৌ 
থেকেই শুরু । ১৯১৬ সনে লাখনৌ সম্মেলন মুসলিম লীগের ইতিহাসে 
চিরগ্ুরণীয় হয়ে আছে। ১৯৩৭ সনে ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি হল। 
নব পর্যায়ে লীগের ইতিহাসে তখন থেকেই তার জয়যাত্রা! শুরু হয়ে 
গেল। এ ইতিহাসও অবিন্যারণীয় | 

১৯৩৫ সনের ভারতীয় আইনের ফেডারেশনের ভীতি, প্রাদেশিক 
স্বায়ত্তশাসনের ন্গুযোগ, সাম্পুদায়িক রোয়েদাদের অধিকারের পশ্চান্মিতেই 
লাখনৌ সম্মেলনের অধিবেশন বগে। আজাদীর অদূরবতিতা এবং 
শাসনতান্ত্রিক অধিকারের রূপরেখা অস্পছতার কুয়াসা ভেদ করে মাথ৷ 
তুলেছে। এ অবস্থায় মুসলমানকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার ন্যায্য পাওনা- 
গণ্ডা বুঝে নেওয়ার ভূমিকা গ্রহণ করতে হলে একতা৷ চাই। এই একতার 
পথেই .কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলমানকে সেদিন ডাক 
দিলেন। একতার এ আহ্বান ছিল দুর্জয় ও অন্তর্ভেদী | অনৈক্যের বিরোধ- 
বিভেদের পাহাড়-পর্বত এঁক্যের আহবানে ধসে পড়তে লাগল। চুর্ণ-বিচুর্ণ 
হয়ে যেতে লাগল । কৃষক-প্রজা দলের নেতা শেরে বাংলা এ. কে. 
ফজলুল হকৃ, পাঞ্জাবের ইউনিয়ানিস্ট দলের গৌরবচুড়া স্যার সেকেন্দর 
হায়াত প্রমুখ নেতা একের পর একজন কায়েদে আজম জিন্নাহর পশ্চাতে 
লীগের শামিয়ানাতলে শামিল হলেন। মুসলিম লীগের শক্তি দূরয় হয়ে 
উঠল। সিষ্কু ও সীমান্তে লীগ-বিরোধী শক্তি কিছুটা মাথাচাড়। 
দিয়ে কিছুদিন থাকলেও আস্তে আস্তে তা নতি স্বীকার করল। লীগের 
পতাকাতলে মুনলিম সংখ্যাণ্ডর প্রদেশের উজীরে আল৷, উজীর ও নেতার৷ 
একের সমতপ্ন ক্ষেত্রে এসে দীঁড়ালেন। লীগের লাখনৌ অধিবেশন 
থেকে মুসলিম ভারতে এঁক্যের যে বিপুর যাত্রা শুরু হল, তার নজীর 
নাই। এঁক্যের এক নবতর প্রাবনে সকল বাধ।-বিরোধ কোথায় যে 
ভেসে গেল, তার ঠিক-ঠিকানা নাই। এ্রক্য হতে শক্তি আসে এবং 
শক়িশালী দলই সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। মুসলিম লীগ 
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যে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান রূপে শীধই দেখ দিতে পারবে, সে লক্ষণও লাখনে৷ 
থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠল । 


ভারতীয় কংগ্রেস এতে শুধু প্রমাদ গণন না, বিচলিত হয়েও উঠল। 
শক্তির দন্তে কংগ্রেস লীগকে অস্বীকার করে চলবার এক প্রবল চেষ্টা 
আরম্ভ করে দিল । কংগ্রেস নেতা পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহরুর 
একটি বিবৃতিতে তৎকালীন কংগ্রেনী মনোভাবের প্রতিধ্বনি পরিষ্ষার- 
ভাবে লক্ষ্য করা যায়। পণ্ডিতজী বললেন, “ভারতে শুধু দুইটি দলই 
আছে । তা-হল কংগ্রেস ও ব্িটিশ' । নব সঞ্চয়িত শক্তির উপর আস্ব। 
রেখে ও ভরস! করে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সঙ্গে সঙ্গেই 
জওয়াব দিলেন, “ভারতে দুটি দল নয়--তিনটি। ব্রিটিশ, কংগ্রেস ও 
মুসলিম লীগ" । কংগ্রেস মুসলিম লীগের মাথা ডিডিয়ে মুসলিম জনগণের 
নিকট পৌছবারও তখন চেষ্টা করে। কিন্ত কংগ্রেস কতৃক মুসলিম * 
গণসংযোগের এ-হানুমানিক কসরত ব্যর্থ হয়। 


১৯৩৭ সনের মার্চ মাসে কংগ্রেস গান্ধিজীর উপদেশ অনুসারে বিটিশ 
শাসকদের সাথে একটি “ভদ্রলোকের চুক্তি' করে ও প্রাদেশিক উজীর 
সভা গঠন করে। এ-সময়েই কংগ্রেসের অনমনীয় জেদের রূপ পুরাপুরি 
প্রকাশ পায়। কংগ্রেসী না হলে কোন মুসলমানকে উজীর সভায় স্বান 
দিতে কংগ্রেস অনিচ্ছা জানায়। লীগ, লীগনেতা, লীগের ওজারত ও 
উঞ্জীরদের বিরুদ্ধে কংগ্রেসীদের বিদ্বেষ তীব্ুতর, বিপুলতর ও ব্যাপকতর 
হয়ে উঠে। কংগ্রেসী শাদনব্যবস্থায় সংখ্যালঘু মুসলমানের দৃঃখ- 
দুর্ভাগ্যের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে পড়ে। তৎকালীন অবস্থার 
পরিপ্রেক্ষিতে মহাকবি ইকবাল জনাব জিন্নাহ্‌কে যে পত্রটি লিখেন ত৷ 
প্রসঙ্গত স্মরণীয় । তিনি নিখেন ঃ “অনেক বিচার-বিবেচনা করে আমার 
ধারণা জষ্মট্রেছে যে, মুসলমানকে বেঁচে থাকতে হলে তার পৃথক সত্তাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করে তাদের শরিয়তে 
উনুতি বিধান করতে হবে | ইহা ব্যর্থ হলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্ধ | আমার মতে 
প্রয়োজন দেখ। দিলে মুসলমানের পক্ষে ইহাই হবে বিকল্প ব্যবস্থা ।' 
সংখ্যাগুর হিন্দু প্রদেশগুলিতে কংগ্রেসী শাসনের ব্যর্থতা ও মুসলিম স্বার্থ- 
বিরোধী কাযক্রম লাখনৌ লীগ সম্মেলনের নীতি ব্যাখ্যায় অনেকখানি প্লভাৰ 
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বিস্তার করেছিল, কংগ্নেসের আক্রমণাত্মক মিলিত জাতীয়তার নীতি 
মুসলমানের প্রতিরক্ষামূলক মনোভাবেও নূতন দৃঢ়ত। এনে দেয় । 

লাখনৌতে একতাবদ্ধ হয়ে মুসলিম লীগ রাজনীতির যে গোড়।পত্তন, 
সে রাজনীতির পরবতী স্তর হল সংগঠনাত্বক কার্যক্রম] লীগের 
পতাকাতলে এক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন তখন ভারতময় ছড়িয়ে পড়েছে। 
দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত সংগঠনের আন্দোলন 
দানা বেঁধে উঠেছে । একদিন ছিল মুসলিম লীগ বড় বড় শহরের 
অলস ও সরকার প্রসাদলোভী খয়েরখা ধরনের রাজনীতিকদের 
প্রতিষ্ঠান। শহরের ভিতরই তার অস্তিত্বের খবর এক একটা বিশেষ 
বিশেষ উপলক্ষ্যে প্রকাশ পেত। ১৯৩৭ সনের পর থেকে লীগ 
আন্দোলনের সামগ্রীক রূপ ও প্রকৃতি বদলে গেল। দেশের সর্বত্র লীগের 
ইউনিট গড়ে উঠল । এবং তার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও কাষকলাপের ভিতর 
স্পষ্ট হয়ে উঠল একটা সংগ্রামী রূপ | মুসলিম লীগ যে সংগ্রামী প্রতিষ্ঠান 
রূপে শীঘ শক্তি পরীক্ষায় নামবে, এ ধারণাও পরিক্ষার হয়ে গেল। 

এরই সাথে চলতে লাগল সঠিক পথের সন্ধান এবং লক্ষ্য-ভূমি 
সম্পর্কে প্রশ্বোত্তর ও খোঁজাখুঁজি । অনেকগুলি প্রশ্ন একপঙ্গে মুসলমানের 
মনে দেখ! দিল। অখণ্ড ভারতে বর্ণাশ্বমী হিন্দুর সাথে তামন্দুনিক 
সমন্বয় সাধন করে একজাতি হয়ে বাস করার আশা আগেই বজিত 
হয়েছিল। স্বাতন্ব্য ও রক্ষাকবচ নিয়ে তার সাথে পাশাপাশি সহ-অবস্থানের 
প্রস্তাবও গৃহীত হল না! ইকবালের স্বপ্ন, চৌধুরী রহমত আলীর 
পরিকল্পন৷, ডাঃ সৈয়দ লতীফের প্রস্তাবিত ফেডারেশন ছাড়াও আরও 
কয়েকটি পরিকল্পন৷ ও মুসলিম চিন্তার অনুকূল আবহাওয়া যথেষ্ট প্রচার 
লাভ করল। 

১৯৩৮ সনে পাটনায় মুসনিম লীগের বাধিক অধিবেশন হয়। সে 
সময় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মুখে এবং লীগ নেতাদের মুখে ছিল এক্য, 
সংহতি এবং সংগঠনের বাণী। আর এরই সাথে সাথে বার বার 
ঘোষিত হতে লাগল যে, মুসলমানের ন্যায়সঙ্গত দাবীর প্রতি সুবিচার 
না করে কোন * শাসনব্যবস্থা এ উপমহাদেশে চালু করা কারে পক্ষে 
সম্ভাবপর হবে না। যদি জোর করে তাদের উপর কোনে৷ কিছু 
চাপাবার চেষ্টা) হয়, তবে মুসলমান তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে । আর 


8০0 | পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


এ অবস্থায় দশকোটি মুসলমানের ন্যায়সম্মত অভিযানের মুখে অবাঞ্চিত 
কোন ব্যবস্থাই টিকবে না । প্রাবনের মুখে বালির বাঁধের মত তা ভেসে 
যাবে। নব-সংহতির সে দুজয় বন্ধন এমন করে মুসলমানের মধ্যে 
আস্তে আস্তে গ্রশ্থির পর গ্রন্থি রচনা করে যে সংহতি গড়ে তুলেছিল, 
এ উপমহাদেশের ইতিহাসে তা সত্যই ছিল নজীরবিহীন । ১৯৩৮ সনের 
জুন মাসে মুসলিম লীগ ওয়াকিং কমিটির এক বৈঠক বসে। কতকটা 
চরমপত্র প্রদানের ভংগীতে মুসলিম লীগ জানিয়ে দিতে বাধ্য হল যে, 
মুসলিম লীগকে ভারতীয় মুসলমানের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান 
বলে যদি স্বীকার না৷ কর! হয় তবে স্বাধীনত। প্রশের কোনো আপোস- 
মীমাংসাই মুসলমানের নিকট গ্রাহ্য হবে না। এ-ভাবেই ক্রমবর্ধমান শক্তির 
পরিচয় মুসলিম লীগের আচরণে স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে থাকায় বিটিশ 
শাসক, কংগ্নেসী নেতা এবং অখণ্ড তারতের সকল নিশান-বরদারদের মহ 
দূভাবনার কারণ ঘটল। এ দাবীর নিগলিতার্থ ছিল ভারতের রাজনীতি 
যে গ্রধানতঃ মুসলমান ও হিন্দুর স্বার্থ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে এক নয়, 
স্বিধাবিভক্ত-এ যুক্তি মেনে নিতে হবে। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছা 
তারা কোনো দিন গোপন করেন নাই । তবে তীর এ-প্রশে কংগেস ও 
লীগের মধ্যে আপোন রফার উপর গুরুত্ব আরোপ করে কতকট৷ নিরপেক্ষ 
ভূমিকার ভাব প্রকাশ করে যেতে লাগলেন। যাহোক, কংগ্রেস মুসলিম 
লীগের সাবিক মুসলমান প্রতিনিধিত্বের দাবী যেনে নিল না । কংগ্রেস 
সভাপতি সুভাষচন্দ্র বস্তু ও লীগ সভাপতি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মধ্যে 
এনিয়ে আলাপ ও পত্রালাপ চন্নুল। কিন্ত অচলাবস্থার প্রতিকার অজানাই 
রয়ে গেল। রাজনৈতিক ঘটন৷ প্রভাবের চক্র এমনতাবেই ধাতপ্রতিধাতের 
ভিতর আবতিত হয়ে চলল যে, স্বত্ব দেশ, জাতি ও উপমহাদেশ বিভাগের 
নেতৃত্ব দেওয়ার জনা জিন্নাহ যেন একট! অদৃশ্য হাতের ইঙ্গিতে তৈরী 
হতে লাগলেন । 

১৯৩৯ সনে দ্বিতীয় মহাবৃদ্ধের ডামাডেল বেজে ওঠল। বড়লাট 
লর্ড লিনলিথগে। সার্থক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জনাব জিন্নাহ ও গান্ধীজীর 
সহযোগিতা প্রার্থনা করলেন। কংগ্রেম বেকে বসল। তার। এ যুদ্ধের 
ব্যাপারে ব্িটিশের একতরফা নীতিনির্ধারণ ও পদক্ষেপ, ভারতের সম্মতি 
না নেওয়া এবং যূদ্ধের উদ্দেশ্য ঘোষণা না করম একে 'জনযুদ্ধ' 
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(125018 ৮৪£) বলে মেনে নিতে অস্বীকার করল । মুসলিম লীগ ধ্রিটিশের 
এ-সক্কট সন্ধির পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চাইল না। লীগ মুসলমানদের 
স্বার্থ-রক্ষার প্রতিশ্র্তি দাবীতে তাদের পূর্ণ সহযোগিতার ইচ্ছা জ্ঞাপন 
করল। ভারতের আভান্তরীণ পরশে বিনাশতে স্বাধীনতা সংখ্যাগুরু হিন্দু 
প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের পক্ষে যেখানে ছিল সুবিধাজনক, সংখ্যালঘু মুসলমানের 
পক্ষে তা ছিল বিপজ্জনক । মুসলিম স্বার্থ রক্ষায় রক্ষকবচ মুসলমানের 
নিকট স্বাধীনতার সমার্থক ও অভিন্প প্রশ্ন ছিল। কিন্ত কংগ্রেসের নিরম্কশ 
স্বাধীনতাই ছিল সংখ্যাগুরু হিন্দুর নিকট প্রধান আবেদন । কংগ্রেসের দাবীর 
গুতিক্রিয়া আশানুরূপ না৷ হওয়ায় ও ভিন্ন হওয়ায় কংগ্নে যে সব প্রদেশে 
ওজারত গঠন করেছিল, সে সব প্রদেশের ওজারত ও শাসনভার বর্জন করল । 
আড়াই বছর কংগ্রেসী ওজারতের একটি বড় কলঙ্ক ছিল সাম্প্দায়িক দাঙ্গা ৷ 
কংগ্রেসী ওজারতের নিঘক্রমণে সংখ্যালঘু মুসলমান প্রদেশের মুসলমানর! হাফ 
চড়ে বাচল। মুসলিম লীগের উদ্যোগে এজন্য “নাঞ্জাত দিবস' পালিত 
হল। লীগ-কংগ্রেসের সম্পর্কের অবনতি আরো এক ধাপ নীচে নেমে আসল । 
লীগ ও কংগেপের রাজনীতি আজাদীকে অন্যতম লক্ষ্য বলে স্থির 
রাখলেও তাদের যাব্রাপথ পুরাপুরি বিপরীত মুখে পথ ধরেই অগ্রসর 
হতে লাগল । 

সার্থক যুদ্ধ পরিচালনা, যুদ্ধোত্তর শাসনতন্ত্র, মুসলমানের স্বার্থরক্ষা। 
প্রভৃতি বিষয় নিয়ে মুসলিম লীগের তরফ থেকে বড়নাটের নিকট 
একটি পত্র প্রেরিত হয় এবং জিন্নাহ্‌-বড়লাট সাক্ষাৎকারেরও একটা ব্যবস্থা 
হয়। বড়লাট পত্রের উত্তরে জানিয়ে দিলেন যে, নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্তন 
করার সময় মুসলমানের সন্মতি এবং নিরুদ্বিগর সহযোগিতার দায়িত্ব সম্পর্কে 
গবন্নমেন্ট সম্পূর্ণ সচেতন রয়েছেন । বড়লাটের এ-প্রতিশ্র্তি কংগ্রেসের 
যথেষ্ট মনোপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল । কংগ্রেসের লীগ-বিরোধী 
প্রচার আরও জোরদার হয়ে উঠল এবং ভারতের বাইরে এ অপপ্রচার 
শক্তি সঞ্চয় করল যথেষ্ট | কিন্ত মোহাম্মদ আলী জিন্রাহ অনড় রইলেন 
এবং প্রয়োজন অনুযারে তীর যুক্তি বিশ্রেষণ করে প্রতিপক্ষের সকল 
আপত্তি, প্রতিবাদ ও প্রচারকে ছিনুভিন্ন করতে লাগলেন । এ-উপমহাদেশের 
আজাদীর পন্থা কি, সহ-অবস্থান সম্ভব না হলে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার 
স্বায়ী ও সুষ্ঠু সমাধান কি হতে পারে, এটা হয়ে দীড়াল তাঁর ধ্যান জ্ঞান। 
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একত্র না থাকতে পারলে পৃথক হয়ে যাওয়া এবং রূঢ় বাস্তব বলেই 
যেমন “ভাই ভাই ঠাই ঠাই-এর নীতিকেই গ্রহণ করতে হয়, 
সে কথাও তিনি এবং অন্যান্য লীগ নেতা চিস্তা করতে লাগলেন। 
পাল্টা মুসলিম আবাদভূমির পরিকল্পনা এ-আবহাওয়ায় ও পরিবেশে নূতন 
জীবন পেল। বিকপ্প ব্যবস্থা হিসাবে স্বত্ব মুসলিম আবাসভূমির ঘন 
ঘন হাতছানি মুসলমানদের সম্মুখে নবদিগন্তের আলেো৷ জেলে ডাক দিয়ে 
যেতে লাগল । 

১৯৪০ সনে লাহোরে লীগের বাধিক অধিবেশনে এ-ভাবনা-চিন্তার 
পরিণতি হিসাবে পাকিস্তানের প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হয়ে গেল। সার 
উপমহাদেশের সংখ্যাগুরু মুসলমান প্রদেশের মুক্তির চিন্তা সকলের কর্পনায় 
যেন আগুন ধরিয়ে দিল। হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত দুনিয়ার কাছে 
এবং “সব পেয়েছি দেশের ন্যায় মুসলমানের নিকট পাকিস্তান এক 
মহাভরসার বার্তা নিয়ে এল। যার৷ ছিল একটি ছিনৃ-বিচিছিন, দীনদরিষ্ 
উপেক্ষিত সম্পূদায় তারা কোনো এক অভাবিতপূর্ব যাদৃষ্পর্শে রাতারাতি 
হয়ে গেল জাতি । তার আদর্শ, ধতিহ্য, ম্বাতস্ত্য ও সংহতির ইতিহাসে 
তার জাতিভিত্তিক নবপরিচিতির উপর নবদিগন্তের আলোকধারা নেমে 
এল। পুরাতন মুসলমানকে নূতন জানাজানির মাধ্যমে সকলে দেখতে 
লাগল । এ-নুতন জাতির নূতন আবাসভৃমির দাবীতে মুসলমান মুখর 
হয়ে উঠল। 

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের দাবী পূরাতন চিন্তার বদভ্যাসে 
করল প্রচণ্ড আঘাত। প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। ভারতকে যারা অখণ্ড 
ভাবতে যুগ যুগ ধরে শিখে এসেছিল, ভারতের অখও্ত্বকে যার। সবত্ে 
লালন ও পোষণ করে এসেছিল ; তাদের জন্য পাকিস্তানের প্রস্তাব অসহ্য 
মনে হল। তারা একে সাম্পরদায়িকতা ও বিচ্ছিন্ুতাবাদের আন্দোলন 
বলে গালি দিতে লাগল। কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের মিলিত জাতীয়তার 
সাধনায় রত ছিল এবং ব্রিটিশ শাসক গোষ্ী এই অখগ্ত্বকে ভিত্তি 
করেই এখানে সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল । তাদের সাথে অত্যন্ত স্বাভাবিক- 
ভাবেই মুসলিম লীগের যুক্তিতর্কের লড়াই ও চিন্তাধারার সংবাত শুরু 
হল। মুসলিম লীগের পাকিস্তান আন্দোলনের এ অধ্যায়ে একদল 
চিন্তাজীবী ও মনীষাসম্পন্ন সাহিত্যিক সমাজ "যে কাজ করেছিলেন, 


পাকিস্তানের সৃষ্টি ৪৩ 


তার কথ! বিশেষভাবে স্মারণযোগ্য । এদের মধ্যে প্রবন্ধকার, কবি-সাহিতিক 
ও শিল্পীও ছিলেন। তাঁদের চেষ্টায় পাক-ভারতের নানাস্বখনে পাকিস্তান- 
বাদের কয়েকটি বৃদ্ধিজীবী গোষ্ঠীর পত্তন হয়। তাদের দান সত্যই 
বিপুল। প্রসঙ্গত কলিকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেস৷ সোসাইটির কথা 
আমর এখানে উল্লেখ করতে পারি । মুসলমান সংবাদপত্রগুলিও পাকিস্তান 
আন্দোলনকে জনপ্রিয় করার কাজে অনেকখানি মদদ করেছিল । বাংল! 
খবরের কাগজের ভিতর 'আজাদ'-এর কথা প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ 
না করে পারি না। ইংরাজী সাপ্তাহিক 'ডন' (তখনও দৈনিক হয় নাই)। 
যাহোক রাজনৈতিক, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মঞ্চ থেকে পাকিস্তানী 
ভাবধারার প্রচার মুসলমানের চিন্তারাজ্যেও এনে দিল একটি প্রবল 
যুক্তিবাদী শক্তি। একে চিন্তা-বিগ্রব বলেও আখ্যায়িত কর! যায়। 


_ ম্ুজীবুর রহমান খান 


গাহিত্যে আন্মনিয়্থাধিকারের দাবী 


ভারতীয় মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবীর একটি প্রধান ভিত্তি 
দ্বিজাতিতত্ত্ব । উত্তর ভারতে ধিজাতিতস্তের প্রধান উদ্দগাত৷ ছিলেন স্যার 
সৈয়দ আহমদ । ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দের লাখনৌর এক সভায় হিন্দু ও মুসল- 
মান যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন জাতি একথা! তিনি বিশেষ জোর দিয়ে বলেন। 
ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভূমিকার মব্য দিয়ে এই দু'টি সম্পৃদায়ের 
পারস্পরিক দূরতু স্পষ্টতর হয়ে উঠবার অবকাশ পায়। কংগ্রেসের 
প্রতিষ্ঠা ১৮৮৫-তে, মুসলমানরা কংগ্েসের পাল্টা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন 
ঢাকায়, ১৯০৬ সালে। শুরুতে কংগ্রেস ও লীগের ভেতর উদ্দেশ্যগত- 
ভাবে এক বিষয়ে মিল ছিল ; উভয় প্রতিষ্ঠানেরই লক্ষ্য ছিল ভারতীয়দের 
ভেতর শাসকদের প্রতি আনুগত্য গড়ে তোল। | বিচিত্র অভিজ্ঞতাসমাকীর্ণ 
পতনবন্ধুর যাত্রাপথে সংগঠন দুটি ক্রমানুয়ে শাসকদের পরিবর্তে দেশের 
স্বাধীনতার নিকটবর্তী হতে চেয়েছেন, কিন্তু কখনো সম্পূর্ণভাবে এক 
হয়ে যেতে পারেননি । তাদের প্রবাহ ছিল সব সময়েই কমবেশী 
সমান্তরাল । তার কারণ স্পষ্টতঃই এই যে, মুসলিম সংখ্যালঘু হিন্দু সংখ্যা- 
গুরুকে ভয় না করে পারেননি । কংগ্রেস বে স্বাধীনতার কথা বলতেন 
সেখানে ভারতীয় মুসলিম নিজের জন্য নতুন এক পরাধীনতার নিগড় 
দেখে শিউরে উঠেছেন । সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনেও 
এই' ভীতির কারণগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট ও বাস্তব রূপে বিরাজ করছিল । 
১৯০৫ সালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল 
মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয় ঠিক তার পরের বছর এবং লীগ-আন্দোলনের 
ফলে ব্রিটিশ শ৷সনের বাইরে বাংলা দেশ আবার দ্বিধাবিভক্ত হয় ১৯৪৭-এ। 
মধ্যবতী ৪২ বছরের ইতিহাস একাবারে সাম্পুদায়িক সম্প্রীতি অজনের 
ব্যর্থতা ও এদেশে ইংরেজ শাসনের অসম্ভবতা উপলব্ধিরই ইতিহাস । 


_ আত্মনিয়নত্রণাধিকার দাবী সংলগ্রু বিভিন্ন বিষয়কে ভিন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন 


ভিন্ন দৃষ্টিকোণের মুসলিম লেখকগণ যেভাবে বিচার করেছেন তার খতিয়ান 
বহুবণ রঞ্জিত ও কৌতুহলোদ্দীপক এবং এমনকি শিক্ষণীয়ও বটে । বর্তমান 


৪৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


রচনা! কয়েকটি প্রতিনিধিস্থানীয় সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে তেমনি একটি 
খতিয়ান তৈরীর চেষ্টা! মাত্র । সময় ও স্থানের স্বপ্পতার কারণে বিবরণ 
স্বভাবতঃই খণ্ডিত। কলকাতার "মাসিক মোহান্মদী,' 'সওগাত' ও 'বুলবুল' 
ঢাকার “শিখা' ও “সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বাধিকী” এবং সিলেটের 
“আল ইসলাহ' খেকে এই খতিয়ানের উপাদানগুলো সংগ্রহ কর! হয়েছে। 
আলোচ্য সময়ের “মোহাম্মদী” মুসলিম লীগের সাহিত্যিক মুখপত্র বলে 
গণ্য হবার যোগ্য ; “আল ইসলাহ্‌'ও তাই, “সওগ।ত' «“মোহাম্মদী'র 
চেয়ে কিছুট। কম রাজনৈতিক ("শনিবারের চিঠি' “সওগাতে'র তুলনায় 
'মোহান্মদী'কে নিয়েই বেশী মাথা ধামাতেন ); 'বুলবুল' রবীন্দ্রনাথের 
সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ; “শিখ” মুসলিম সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 
ও মূলতঃ স্বীয় সমাজের তথাকথিত ধর্মীয় সম্মোহনের স্থলে মুক্তবুদ্ধির প্রতিষ্ঠা- 
কল্পে নিয়োজিত এবং “সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বাধিকী' ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মুসলিম ছাত্রদের চিন্তাধারার পরিচয়বহ। অতএব সাময়িকীগুলোর ভেতর 
সাদৃশ্য যেমন আছে পার্থক্যও তেমনি অনুপস্থিত নয়; “মোহাম্মদী” ও 
“আল ইসলাহ' দষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে পরস্পর সন্মিকটবর্তী বটে, কিন্তু 
প্রথমটি বাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে প্রকা।শত, দ্বিতীয়টি আসাম 
প্রদেশস্থ সিলেটের পত্রিকা । সে হেতু তাদের বক্তব্যের ভেতর কিছু 
ব্যবধানও লক্ষ্য কর যাবে। 


॥ এক ॥ 


যে জিজ্ঞাসাটি লেখকদের সবচেয়ে বেশী আন্দোলিত করেছে সেটি 
দুই সম্পৃদায়ের পারম্পরিক দূরত্ব, বিরোধ ও সংঘর্ষ বিষয়ক। উত্তরে 
নির্দেশিত কারণগুলোকে তিনভাবে ভাগ কর৷ যায়। এক, সাম্পৃদায়িক 
স্বাতন্্য, দুই, মুসলমানকে জানার ব্যাপারে হিন্দুর অনাথহ এবং তিন, 
সংব্যাগবিষ্ঠ হিন্দুর অসহিষ্তা | 

সাম্পুদায়িক স্বাতন্ব্যের ভিত্তি দুই ধর্মের মূলগত পার্থক্য। এ পার্থক্য 
নানাভাবে লক্ষ্য করা গেছে। যেমন, 

যে কোন ইসলাম-অভিজ্ঞ ব্যজি একথা এক বাক্যে স্বীকার 

করিবেন যে, বঞ্ষিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম” সঙ্গীতটি অনৈসলামিক, কেননা 


সাহিত্যে আন্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী ৪৪ 
ইহা আদ্যোপান্ত পৌত্তলিক চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট ।,. যে সঙ্গীতে দূর্গা 
মূতিকে কেন্দ্র করিয়। স্বদেশপরেম রূপ গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে একেশুর- 
বাদী মুনলমান জাতীয়-সঙ্গীতরূপে কোনক্রমেই গ্রহণ করিতে পারে না।? 

[ ডক্টর মুহন্মদ এনামুল হক, 'বিশ্ববিদ্যালর সপ্ধন্ধে নূতন সমস্যা; 
'বুলবুল, ফাল্তন ১৩৪৩ | 

অথব৷ 
,..আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের মনে রাখা উচিত, হিন্দুদের 
মধ্যে যার খৃষ্টান হচ্ছে তারা নাম বদলায় না, ধর্মমতুই শুধু 
বদলায় । আচারে ব্যবহারে রয়ে যায় তারা হিন্দুদেরই মতো, 
যেমন চীনদেশে হয়েছে মুসলমানদের অবস্থা ।...কিন্ত এদেশে মুসলমান 
যারা হয়েছিল তাদের প'রবতন হয়েছিল প্রচুর |... 

[সৈয়দ এমদাদ আলী, "হিন্দু মুসলিম, “বুলবুল, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩] 


কিন্ত তিনুতর ব্যাখ্যাও কর হয়েছে, 
আমাদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে ১৬ই নভেম্বর--সভাপতি ছিলেন 
কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব। দেদিন মৌলবী কামালউদ্দীন 
অর্থনৈতিক কলহ" শীষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিনি তার 
প্রবন্ধে বলতে প্রয়াপ পেয়েছেন আমাদের দেশের হিন্দু-মুসলমান 
বিরোধের মূল কারণ পরস্পরের অর্থনৈতিক অনৈক্য, ধর্ম বা সামাজিক 
বিভিনৃতা এর কারণ নয় ১... 
[ মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রঞ্চম বাঘিক বিবরণী ; “শিখা, 
১৩৩৮ ] 
এবং 
ব্রিটিশ বণিকেরা মুসলমানদের বদান্যতা ও উদারতার সুযোগ নিয়ে 
প্রতিপত্তি লাভ করতে করতে রাভত্ব লাভ করলেন। তারপর 
মুসলমান ক্ষোভে. অভিমানে বহুদিন নূতন রাজশক্তির সাথে সাহচর্য ন৷ 
করে দরে সরে রইল; কিন্ত দুনিয়া এগিয়ে চলল। তারপর 
হঠাৎ যখন জেগে উঠল তখন সে দেখে- হিন্দু সমাজ অনেক দূর এগিয়ে 
গেছে। তখন সে তার অনুকরণে প্রবৃত্ত হল। 
[আবুল হুসেন “আমাদের রাজনীতি”, “শিখ”, ১৩৩৮] 
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অর্থাং সেও বলল আমাকে চাকরি দাও। এবং তখনি ঘাধল 
বিরোধ । এমনকি যারা মনে করতেন পাকিস্তান হবে বা তার 
হওয়৷ উচিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র তারাও বলেছেন, 


বণাখ্ম ও বুর্জোয়া শেণী এই দুয়ের শুত-মিলনে হিন্দু ভারতে 
সমাজতদ্বের পথ চিরতরে রুদ্ধ হওয়াও আশ্চষ নয়। মুসলিম 
সমাজে উক্ত অন্তরায়ের একটিরও অস্তিত্ব নেই | মুসলমানদের 
জাতীয় ধম ইসলাম সমাজতস্ত্রের বিরোধী ত' নয়ই, বরং 
ইসলামকে সমাজতত্রের সমর্থক ও পথ প্রদর্শক বললেও 
অত্যুক্তি হবে না। 
[তালেবুর রহমান, “আমাদের সংখ্যা-লঘু সমপ্যা' ; “মোহাম্মদী,' 
ফাল্তন, ১৩৫০] 
এবং 
,*.এ ছাড়া আরও কথা এই যে, সমাজতান্ত্রক সমাজ-ব্যবস্থার 
দিকে আরবীয় ইসলামের যেরপ স্থুস্পষ্ট প্রবণতা রহিয়াছে, তাতে 
পাকিস্তান চালকরা ভালো! মুসলমান হইলেই সমাজতন্ত্র সহজে 
আপিবার পথ পাইবে। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি দৃষ্টান্তে রাজনৈতিক 
চিন্তার পশ্চাতে ধর্ম-সামাজিক অনুভূতি থাকিলেই তার সংগে 
সমাজতান্রিক বিধি-ব্যবস্থার একটা বিরোধ বল্পনা কর] ঠিক নয়। 
['সাময়িকী, 'সওগাত' বৈশাখ ১৩৫৪]। 
'সওগাতে'র এই সম্পাদকীয় লেখ হয়েছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার 
পর! ১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনের সময় অবশ্যি বুলবুল ধর্মের ভিত্তিতে 
রাজনৈতিক পার্থক্য স্যষ্টিকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন, 


অথচ সাম্পুদায়িক ব!টোয়!র। রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলিম সংহতির 
বাণী উচচা'ণ করিয়। যীহারা আজ হাতের নিশান সঘন 
আন্দোলিত করিতেছেন, তাহাদের পুরোবতারা৷ সকলেই জমিদার, 
মহাজন ও ধনিক শ্রেণীর অন্তর্গত । তাহা হইলে দেখা যাইতেছে 
যে, সাম্পৃদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে হিন্দু সমাজের আন্দোলনের 
ফলে, মুসলিমদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে যে আতঙ্কিত উত্তেজনার 
সথষ্টি হইয়াছে তাহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া মুসলিম জমিদার, মহাজন 


সাহিত্যে আত্মনিয়নত্রণাধিকারের দাবী ৪৯ 


ও ধনিকের৷ তীহাদের শ্রেণীগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রজা, খাতক 
ও শ্বমিকদের প্রবল আন্দেলন যাহাতে জাগিয়৷ উঠিতে না পারে, 
তাহারই ব্যবস্থ। করিতে চাহিতেছেন। সমস্ত মুসলিম নেতাকে 
সকল প্রশ্বে সকল সমস্যায় সমমত হইয়া কার করিবার উদ্দেশ্যে 
একটি মাত্র মুসলিম দল প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে তীাহ।দের এই ইচছাটি 
লুকাইয়া আছে», এ কথ। বুঝিতে ক্ট হয় ন1। 

| “কলস্রেতা,' বুলবুল", কাতিক, ১৩৪৩ ] 


সাম্পদায়িক বাটোয়ারা মুসলমানদেরই দাবী ছিল। এই প্রশাটিকে 


“জমিদার, 


মহাজন ও ধনিক' শ্রেণী নিজেদের স্বার্ধে ব্যবহার করবার 


জন্য মুসলিম লীগের পতাকাতলে সমবেত হয়েছেন, এটাই “বুলবুলে'র 


সন্দেহ । 


“আইনত: এবং কাধতঃ মুসলিম প্রজার সহিত হিন্দু জমিদারের 


ও মুসলিম জমিদারের সম্পর্কে কোন পার্থক্য নাই' সুতরাং সংগঠন হওয়। 
ঙঁচিত শ্রেণী-ভিত্তিক, ধর্ম-তিত্তিক নয় । কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বিদ্বেষ 
এত প্রবল ছিল যে অর্থনৈতিক স্বাথ চেতন ঘটনার নিয়ামক হয়ে দেখ দেয়নি, 
ব। দিতে পারেনি, এবং “বুলবুল 'ও পরোক্ষে সেই সত্যকেই মেনে নিয়েছেন 


যখন এর 


ঠিক এগার মাস পরেই মন্তব্য করেছেন, 

গত ১৫ই অক্টোবর হইতে ১৮ই অক্টোবর পধন্ত লাক্ষৌ শহরে 
মি: মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর নেতৃত্বে মুসলিম লীগের বাধিক 
অধিবেশন হইয়৷ গিয়াছে ।..*মুসলিম লীগের জণ্ম হইয়াছে আজ 
ত্রিশ বছর । এই সুদীধ সময়ের মধ্যে মুসলিম সমাজের এইরূপ 
প্রাণের পরিচয় আর কখনে পাওয়৷ গ্রিয়াছে কিন সন্দেহ 1... 
এতর্দিন লীগ রাজনীতি ধাঁহ!দের নিকট বিলাসের সামগ্রী, 
এ শ্রেণীর নেতৃবৃন্দেরই সম্মিলন ক্ষেত্র ছিল। এবার হইতে 
ইহাতে মুসলিম জনসাধারণের প্রবেশাধিকার স্বীকৃত হইল। 
এবার লীগের আদশ হইয়াছেপর্ণ স্বাধীনতা এবং ইহার গঠন- 
তন্ত্রকে করা হইয়াছে গণ-সংযোগের উপযোগী 1... 

মূলনীতি সম্পকিত প্রস্তাব লীগের অধিবেশনে উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন মৌলান। হসরৎ মোহানী সাহেব। এই বিষয়ে একটি 
কথা লক্ষ্যযোগ্য এই যে, কংগ্রেসের আহমদাবাদ অধিবেশনে 
মৌলানা সাহেব পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন-_- 


৫০ 
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গান্ধীজীর বিরোধিতায় তাহা গৃহীত হয় নাই! কংগ্নেস কয় 
বৎসর আগে যাহা গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই মুসলিম লীগ 
আজ তাহ। গ্রহণ করিলেন । 
লাক্ষৌ সন্পিলনের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য ব্যাপার গণ-সংযোগ । 
পবেই বলিয়াছি এতদিন মুসলিম লীগ ছিল নবাব-স্ুবাদের 
প্রতিষ্ঠান । এইবার-__লীগের ত্রিশ বৎসরের জীবনে এই 
প্রথম, লীগ ভারতের আট কোটি মুসলমানকে নিজের পতাকাতলে 
আহ্বান করিল।.., - 
শুধু রাজনৈতিক ম্বাধীনতা৷ হইলে চলিবে না, লীগ ঘোষণ৷ 
করিয়াছে রাজনৈতিক স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক স্বাধীনতার জন্য লীগ সংগ্রাম করিবে । : 

['বুলবুল', কাতিক, ১৩৪৪] 


এটি সেই সময়ের ঘটনা! যখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল 


হক, আসামের সাদৃল্লাহ এবং পাঞ্জাবের সেকান্দর হায়াত খান কায়েদে 
আজমের নেতৃত্বে মুসলিম লীগে যোগদান করেছেন । বোঝা! যায় উপরি-উক্ত 
অভিনন্দন এই নতুন নেতৃত্বের প্রতি এবং এই নেতৃত্বের অভাবই ছিল 
পূর্বের সমালোচনার প্রধান হেতু । এই মনোভাবের সঙ্গে কংগ্রেসের 
নিম়কূপ সমালোচনার তুলনা করা চলে-_ 


কংগ্রেসের নীতি ও আদর্শ দূইই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে । 
কিন্ত তলিয়ে দেখলে এমন কতগুলো জিনিস এর ভেতর 
পাওয়া যায় যার ফলে মুসলমানদের সহযোগিতা কংগ্রেস কিছুতেই 
আশা! করতে পারে না। 

[সম্পাদকীয়, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল বাষিকী, ১৩৪৫] 


এক্ষেত্রেও অভিযোগ কংগ্রেসের নেতৃত্বে হিন্দ মহাসভাপস্বীর৷ সমাসীন, 
্ুতরাং 


কংগ্লেসের মুসলিম গণসংযোগের ফলে আজ যদি ভারতবর্ষ 
স্বাধীন হয় তাতে মুসলমানদেরই ক্ষতি |... 
[এ] 


সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাকী ৫১ 


তাহলে বোঝা যাচ্ছে শুধু ধম নয় অর্থনৈতিক অসাম্যও যে 
হিন্দু-মুসলিম স্বাতন্ত্রবোধের পেছনে কার্ধকরী এইরকম একটা চেতন! 
মুসলিম লেখকদের মনে উপস্থিত ছিল। যেন একজন শিক্ষকের উ্জি, 
অর্থ ও সম্পদের সংস্থান চাই-ই। তার জন্য যতগুলো পথ 
আছে, ধর্মে য| কিছু গ্রহণযোগ্য বলেছে-_তার প্রতিটি 
ক্ষেত্র তন্ন তম্ন করে খুঁজতে হবে, ব্যবগা-বাণিজা, কৃষি- 
শিল্প, চ।করি-নকরি, অর্থাৎ যাতে অর্থ-সমাগমের সম্ভাবনা 
আছে সবই ।..*ব্যবসা-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক যতটা 
সম্ভব বজায় রাখতে হবে, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখতে 

হবে জাতীয়তা-উদ্বোধক 8) 7419517 মন্ত্র। 


| মোহাম্মদ আবদুল কৃদ্দুস বি-টি, চিস্তাধার৷, 'মোহাল্মদী' মাধ, 
১৩৫০] 


এই সঙ্গে এমন মতও শোনা গেছে যে ধম এক হলেও সংস্কূতি এক 

হবে এই রকম কোন নিশ্চয়তা নেই, 
গাছ ও বীজের মধ্যে যা সম্পক, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কও 
তাই। ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম, বীজ থেকেই গাছের জনা । 
গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে, সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম লুকিয়ে 
আছে। তৰু গাছ ও বীজ এক নয়; ধর্ম ও সংস্কৃতি এক 
জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীম ছাপিয়ে উঠতে পারে £ 
কিন্ত তমচ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে-সীমাকে 
আশ্বয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ। এইখানেই পূব ও পশ্চিম 
পাকিস্তানের সরহদ্দ। এইখানেই পূর্ব পাকিস্তান একট৷ ভৌগোলিক 
সত্তা এই জন্যই পূব পাকিস্তানের বাশিন্দারা ভারতের 
অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম পকিস্তানের ধ্মীয় ভ্রাতাদের 
থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত। 
| আবুল মনসুর আহমদ মুল সভাপতির অভিভাষণ, পূর্ব পাকিস্তান 
রেনেসী। সম্মেলন, 'মোহাম্মদী', শ্বাবণ ও ভাত্্র, ১৩৫১ ] 

পূর্ব পাকিস্তানীদের উল্লিখিত স্বাতস্ত্যের কথ! বিস্তারিতভাবে আলোচিত 

হয়েছে এ সম্মেলনের তাহজীব ও তমদ্দুন-শাখার সভাপতির অভিভাষণে ঃ 


৫২ . পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


বাংলা ও আসামের প্রকৃতিতে ও তৌগোলিক আবেষ্টনে যে-স্বাত্্য 
আছে, তা ভারতের আর কোন এলাকায় দেখ যায় না। 
এমনকি, তার এ স্বকীয়ত৷ তামাম মুসলিম জাহানের পশ্চাদ- 
ভূমিতে ফেলে বিচার করলেও ত৷ নিভূঁল সীমারেখায় সুস্পষ্ট 
হয়ে উঠবে | বাংলা ও আসামের নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর 
ও জল! ভারতবর্ষে আর কোথাও নেই এবং মুসলিম জাহানেও 
তা বিরল। 


[ মুজীবুর রহমান খা, “মোহান্মদী+, শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১] 


কিন্ত স্বাতপ্তর্যের কারণ শুধু ভৌগোলিক নয়। তুকাঁ ঘোওসওয়ারদের 
বাংলাদেশে আগমনের অনেক আগেই সাগর পথে 'আরব সওদাগরেরা' 
এ দেশে এসেছেন এবং এসে দ্জুজল৷ সুফল! বাংলায় মুসলিম তমদ্দুনের 
গোড়াপত্তন” করেছেন। পরে পাঠানরা 
যখন বাংলায় এল, তখন আরব-বাঙালীর সমনুয়ে বাংলার স্বাত্তর্য- 
ধী পরিবেশ বিশালভাবেই গড়ে উঠেছে। পাঠানরা তাকে 
অল্পবিস্তর মেনে নিতে বাধ্য হল। এতে করেই এল বাংলার 
সাহিত্যে ও স্বপতিতে এক মহান নবযুগ ।...পাঠানদের বাংলা 
তাষা-প্রীতিতেই নয়, পাঠানযুগের স্বপতিতেও দেখি সবত্র 
বাঙালীর স্বকীয়ত্বের বিজয়-ঘোষণা | 


| এ] 
ওয়াহাবী আন্দোলের স্বরূপ সম্পর্কে সভাপতির মত, 


বাংলার এই আরবী শিক্ষিত ওয়াহাবী-পন্থী অ।লেমর৷ দু'ধারী 
তলওয়ার চালালেন। কোরআনের পথে মুসলমানকে সবপ্রকার 
কুসংস্কার ছেড়ে সংস্কৃত হওয়ার আহ্বান যেমন জানালেন, ঠিক 
তেমনই তীর! উদর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আমাদের সাহিত্য- 
জীবনে বাংলা ভাষাকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত করলেন। 
অর্থাৎ বাংলার মুসলিম সংস্কৃতিতে বিকৃত ইসলামের বাহক সাম্রাজ্যবাদী 
মোগল” কোন স্ুদূরপ্রভাবী অবদান রেখে যেতে পারেননি । অন্য দিকে 
হিন্দুধর্ম যেহেতু 'বর্ণাশ্রমী প্রতীকবাদী', সুতরাং , 


সাহিত্যে আত্বনিয়নত্ণাধিকারের দাবী ৫৩ 


.**চিরকালের প্রতিবেশী হিন্দুর সাথে মিলের প্রচুর অবসর 
থাকা সত্তেও তুলনামূলক বিচারের আক কষলে বাঙালী 
মুসলমানের তাহজীবৰ ও তমদ্ুনে হিন্দুর প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। 
| এ] 
সম্মেলনে ইতিহাস শাখার সভাপতি মন্তব্য করেছিলেন, 

পশ্চিম ও উত্তর ভারতে যেমন ভাষাবিজ্ঞানে মুসলমানের শ্রেষ্ঠ 
দান হচ্ছে উদ্ূতাষা, সেইরকম পূর্ব ভারতে মুসলমানদের 
সর্বশেষ্ঠ দান হচ্ছে বাংলা ভাষা । পশ্চিম ও উত্তর ভারতে 
যেমন মুসলমানর। নিতান্ত প্রয়োজনের তাগিদে উদ্দরভাষ স্থাষ্টি 
করেন, সেইরকম বাংলায় মুসলমানরা! নিতান্ত প্রয়োজনের 
খাতিরেই বাংলাভাষার স্থাষ্ট করেন এবং সর্বতোভাবে তার উন্নতি 
সাধন করেন। 

[আব্দুল মওদুদ, “মোহানদী', শ্রাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১] 


অথচ স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাঙালী মুসলমানের মাতৃভাষা! উর্দু 
কি. বাংলা এ নিয়ে এক সময়ে তুমুল বিতর্ক উঠেছিল । 
বাঙালা মুসলিমের মাতৃভাষা কি হইবে, ইহ! লইয়া! গত কয়েক 
বৎসর হইতে একটি আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে । গত 
হাট্গ কমিশনের তদন্তের সময়ও ইহা৷ লইয়৷ মুসলিম সমাজ ও 
সংবাদপত্র মহলে একট! বাদানুবাদ চলিয়াছিল-- 
| দেওয়ান মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী, “আমাদের মাতৃভাষা", 
আন্‌ ইসলাহ্‌', শ্বাবণ, ১৩৪০ | 


উক্ত লেখকের মতে, 
বাংলা ভাষাই বাংলার মুসলিম সমাজের মাতৃভাষা হওয়াই 
স্বাভাবিক এই বিংশ শতাব্দীতে ইহা লইয়৷ আলোচনা! করা 
গ্রথমতুঃ হাপ্যম্পদ বলিয়া বোধ হয়, 'আর আমাদের মুসলিম 
তরুণেরা ফরিয়া্দীর জবানবন্দী ন৷ শুনিয়াই একতরফা মোকদ্দমা 
ডিসমিস করিয়া! দেন, কিন্ত দরদী প্রাণ লইয়৷ সহানুভূতিভরে 
মুসলিম সমাজের অভিযোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহার মধো 


৫৪8 পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


হাসিবার কিছু খুঁজিয়৷ পাওয়া যায় না। মুসলিমের উতান- 
পতন, সুখ-দুঃখের ইতিহাসের সহিত এই মাতৃভাষ৷ সমস্যাও 
বিশেষভাবে জড়িত। 
[এ] 
কথাটা সত্যি। অভিযোগটা এই যে, “সিম্ধবাদের দৈত্যের ন্যায় 
বিদ্যাসাগরী বাঙ্গালা আমাদের কৌমী জিন্দেগীর শ্বাস বন্ধ করিয়। রাখিয়াছে। 
এই গয়ের ইসলামী সাহিত্য দূর না করা পর্যন্ত মুসলিমের আর কখনও 
বাঁচিয়া উঠিতে পারিবেন না।* 
অভিযোগের যথার্থতা সকলেরই জানা । কিন্তু শুধু অভিযোগ নয়, 
সেই সঙ্গে অভিমান এবং হীনমন্যতাবোধও কাযকরী ছিল। যেহেতু 
এ ভাষায় আমার মুখের দিনানুদৈনিক জীবনের কথোপকথনের শব্দ, 
রূপক ব৷ উল্লেখের স্বান নেই, সুতরাং এ ভাষা আমার নয় এই অভিমান $. 
ও ভ্রত বিকাশশীল হিন্দু সাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে না থাকতে 
পারার আশঙ্কাও বাঙালী মুসলমানকে উপরোল্লিখিত অবাস্তব মনোবৃত্তির 
দিকে ঠেলে দিয়েছে । 
আমাদের আলোচ্য সময়ের প্রথম দিকে সাহিত্যযশপ্রার্থী মুসলিম যে 
ভাবে অগ্রসর হিন্দু সাহিত্যব্রতীর অনুকরণ করতেন তাতে হীনমন্যতা 
বোধেরই প্রকাশ ঘটেছে। 
১৩৫১-এর বৈশাখ মাসে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের পক্ষ 
থেকে কবি কায়কোবাদকে যে সংবর্ধনা-পত্র দেওয়া হয় তাতে বল৷ 
হয়েছিল ঃ 
কবিবর, যে যুগে আমর। পরানুকরণ করিয়৷ বাঁচিবার সাধন। 
করিয়াছিলাম, সে যুগেই তোমার অভ্যুদয় । 
উত্তরে কবি,বলেছিলেনঃ 
লোকেরা বলিয়৷ থাকেন যে, যে যুগে আমি প্রথম কাব্াচা 
আরম্ভ করি সেই যুগ মুসলমানের জন্য শুধু অনুকরণের যুগ ছিল। 
ত৷ সত্যি ছিল। এবং সে যুগে মুসলিম লেখক হিন্দুর মত সুন্দর 
বাংলা লিখতে পারেন-_-এই রকম স্ুুখ্যাতিকে চরম পাওয়া যদি মনে 
করতেন তবে তাঁকে দোষ দেওয়া চলে না। খ্তবু দেখতে পাওয়৷ 


সাহিত্যে আত্বনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী ৫৫ 


যায় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানেরা যত বেশী অগ্রসর হয়েছেন 
তত বেড়েছে তাদের আত্মপ্রতিষ্ঠায় আগ্রহ এবং কমেছে অভিমান ও তীতি। 
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে পরানুকরণের নিন্ন!, দাবী উঠেছে মুসলিম লেখকদের 
ভাষ৷ হবে তাদের জীবনসন্নিকটবতী, 


বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে সংস্কারের কথা আমি উপরে 
বললাম, তার জন্যে মালমসল৷ বছুকিছু আমাদের গ্রহণ করতে 
হবে পৃ'থি-সাহিত্য থেকে । কারণ বাঙালী মুসলমানের-_বাঙালী 
মুসলমান অর্থে আমি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের কথা৷ বলছি 
না, অশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের কথাই ভাবছি-_ 
বাঙালী মুসলমানের ভাষার যদি কোন প্রামাণ্য দলিল থেকে 
থাকে তবে তা এই পুথি সাহিত্য। 

[সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সাহিত্য শাখার সভাপতির 

অভিতাষণ, পূর্ব পাকিস্তান রেনের্সী সে'সাইটি, “মোহাম্মদী, 

শাবণ ও ভাদ্র, ১৩৫১] 


অবশ্যি পুঁথি সাহিত্যের অকারণ বা অযৌক্তিক কোন প্রশংসা কর! 
হয়নি, এর ক্রাটবিচ্যুতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পকেও মুসলিম লেখকগণ সচেতন 


ছিলেন, 


আমাদের ছিল শুধু পুঁথি-সাহিত্য-_বিবতনবাদকে অগ্রাহ্য করে 
একই ভাবধারাকে সে আবহমানকাল ধরে প্রকাশ করে 
চলেছে । স্থিরনিশ্চল এ পঁথির জীবন। শিক্ষিত অভিমানী 
মন একে গ্রহণ করতে চায় না, একে নিয়ে তুণ্তিও পায় না, 
অথচ এ্রতিহ্যের ক্ষেত্রে এ পৃথি আমাদের পক্ষে অত্যন্ত সত্য । 
পৃথিবীতে জীবনের পথে আমরা এত দূর চলে এসেছি যে 
পঁথির ভাবধারা আমাদের পক্ষে আজ মিথ্যে হয়েছে, তা৷ 
হোক কিন্ত আমাদের নতুন জীবনের সাহিত্যে প.থির অজস 
কাব্যগুচ্ছ উপাদান জোগাবে যথেষ্ট। 

[ সৈয়দ আলী আহসান, “আমরা যারা লিখছি' 

“মোহাম্মদী', কাতিক, ১৩৫৩ ] 


3৬ 


পাকিস্তান আল্োলন ও মুসলিম সাহিত্য 


আত্মপ্রতিষ্ঠার দাবীর উল্টোপিঠে ছিল বাংল। ভাষায় মুসলিম অবদান 
ও সাধনাকে নিয়ে গৌরব বোধ করবার মনোভাব | যেমন, ১৩৪৪ সনে 
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন ঢাক! বিপৃবিদ্যালয়ে “বাংল৷ সাহিত্যে মুসলমানের 
দান' বিশেষ কয়েকটি বক্তুতা দেন। সে বছরের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল 
বাধিকী এই বন্তুতাবলী সম্পর্কে লিখেছেন, 


গসলঞমে 


দীনেশ বাবু মুসলমান কবি-রচিত কাব্যসাহিত্যের যে কয়েকটি 
রত্ব উদ্ধার ক।রয়া তাহাদের মর্স উদঘাটিত করিয়াছেন, তাহাতে 
বাঙালী মুসলমানের প্রতিভা ও তাহার প্রাণের বাঙালীত্ব 
সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না| বরং মনে হয় এই মুসলমান 
সমাজের মধ্যেই খাঁটি বাঙালিয়ানা আরও গভীর ও প্রবলভাবে 
বাচিয়া আছে । মোটের উপর এইরূপ সাহিত্যিক গবেষণ। 
ও প্রতিহাসিক তথ্য সন্ধান আজিকার দিনে বড়ই প্রয়োজন 
হইয়া পড়িয়াছে। বাঙালী মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করিবার পক্ষে 
ইহা একটি বড় কাজ, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমরা শ্রীযুক্ত 
দীনেশ বাবুকে আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। 

আরো বল! হয়েছে, 

মাতৃভাষার প্রতি আমাদের মমতা ক্রমশ:ই প্রবলতর হইতেছে । 
আজ আমরা কিছুতেই স্বীকার করি না যে, সাহিত্যিক 
রসগ্রাহিতায় আমরা পিছাইয়া আছি । আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে 
বাংলা বিভাগে মুসলমান ছাব্রসংখ্যার অনুপাত লক্ষ্য করিলে 
বিরুদ্ধবারদীরাও ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তথাপি 
বাংল ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন আমাদিগকে আরও 
জোরে চালাইতে হইবে-_যে পরিমাণে আমরা এদিকে অগ্রসর 
হইব, সেই পরিমাণে আমাদের প্রাণশজি সন্ত্রীবিত হইবে এবং 
আমাদের বিশিষ্ট কালচারকেই আমরা আরও গভীরভাবে জীবনে 
ফুটাইয়৷ তুলিতে পারিব। আশ! করি, আমাদের হলে আগামী 
বৎসরের সাহিত্য-বিভাগের কর্ধ ফাহাদের উপর ন্যস্ত হইবে, 
তাহার! ছাব্রগণের মধ্যে উৎসাহবৃদ্ধির উপায় অবলম্বন করিবেন-- 
সাহিত্যিক বৈঠক ও আলোচনাসভার বন্দোবস্ত করিবেন, আবৃত্তি 
ও প্রবন্ধপাঠের আয়োজন ভালো করিয়া ঝরিবেন । 


স|হিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী ৫৭ 


'সওগাতে'র মতে ১৩৫৩-তে কলকাতায় অনুষ্ঠিত প্রবাসী বংগ সাহিত্য 
সম্মেলনে “অবিরাম রাজনীতি বকিয়াও আমাদের দেশভাইদের প্রাণে 
শান্তি আসে নাই : তাই তারা তার একাট বিশেষ অধিবেশন বসাইয়৷ 
বাংলায় গোঁড়। হিন্দুয়ানীর প্রধান দুর্গ-রক্ষক, হিন্দু মহাসতার অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ নেত৷ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখাজীঁর প্রাণারাম অভিভাষণ শ্ববণ করেন।' 
ডক্টর মুখাজী নাকি বলেছিলেন যে, “বিভ্রান্ত বাঙালী মুসলমান' বাংল ভাষা, 
কৃষ্টি ও সাহিত্যকে নিজের বলে মনে করতে কৃণ্ঠা বোধ করেন । জবাবে 
'সওগাতে র “সাময়িকী এই রকম, 
বাংলার মুসলিম নিজেদের বাঙালী অর্থাৎ বাংলার বাশিন্দা বলিতে 
চাঁয়না কিপ্বা বাংল। ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়। স্বীকার করে না, 
এ কথা মুখাজী সাহেব কোথায় শুনিলেন? বা কিরূপে 
বুঝিলেন ? আমরা তে এই দেখিতেছি যে, আজ এই প্রদেশের 
মুসলিমর। বাংল। দেশকে পূবাপেক্ষা ঘনিষ্ঠতর রূপে আপনার 
করিয়া লইতে চাহিতেছে। বাংল ভাষা ও সাহিত্যিকেও 
তার। প্রথম যুগের মতোই আবার নূতন করিয়। নিজেদের 
জীবন, মন ও প্রাণের সত্যকার রঙে রাঙাইয়। তুলিবার উদ্যোগ 
করিতেছে । রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলার মুসলিম বিশ্রান্ত 
হইয়াছে, এট! মিথ্য। কথা । তারা এতোদিন বিঘোরে পড়িয়া 
রাজনীতি, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, ব্যবসায়, ভাষা, সাহিত্য ও 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুদের লেজুড়ে পরিণত হয়েছিল ; 
আজ তারা সবখানে, সব দিকেই নিজেদের উপেক্ষিত, বিস্মত 
সত্তাকে পুনর্বার জাগাইয়া তুলিতে চেষ্টা পাইতেছে। এটা 
মুখাজী সাহেবের অসহ্য ঠেকিতে পারে ; কিন্ত সে জন্য 
তাঁর অসত্য ভাষণের প্রয়োজন কি? তিনি হয়তে। রাজনীতির 
ন্যায় ভাঘা ও সা/হত্যেও হিন্দুয়ানীর প্রাধান্য রক্ষা করিতে 
চান। তা তিনি চাহিতে পারেন; কিন্তু তিনি জানিয়া 
রাখিলে ভালে। হয় যে, সেদিন আর নাই এবং কখনও 
আসিবে না। 


[ “সওগাত, বৈশাখ, ১৩৫৪ ] 


৫৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিয় সাহিত্য 


পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি বিতকমূলক 

হয়ে দেখা দেয় । এ বিষয়ে বুদ্ধিজীবী সম্পূদায়ের বক্তব্য ছিল খুবই 

স্পষ্ট | 
পাকিস্তানের, অন্ততঃ পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষ। যে বাংলা হবে 
এ কথা সববাীসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেরই 
কয়েকজন তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তি বাংলা তাষার বিপক্ষে 
এমন অবাচীন মত প্রকাশ করেছেন যা নিতান্তই হাপ্যজনক। 
বাংল৷ ভাষাকে রাষ্রভাষায়ও বরূপায়িত করলে ইসলামী ধতিহ্যের 
সবনাশ হবে এই তাদের অভিমত-4 


কী কৃৎসিৎ পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করছে 
এ কথ! ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি | যে মনোবৃত্তির ফলে 
প্রায় দু'শো৷ বছর বাংল! ভাষায় ইসলামের প্রচার প্রায় নিষিদ্ধ ছিল 
সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমর। ইসলামকে গল৷ 
টিপে মারার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছি। 
[ফররুখ আহমদ, “পাকিস্তান £ রাষ্টরভাষ। 
ও সাহিত্য", সওগাত", আশ্বিন, ১৩৫৪] 
এ থেকে বোঝা যায় যে, পরাজয়ী মনোবৃত্তি ইতিমধ্যে অপস্যত হয়েছে 
এবং আত্বনিয়ন্ত্রণীধিকার দাবী ও স্বাতন্ত্যবোধ বাঙালী মুসলমানের মনে 
আত্মবিকাশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের সাহস এনে দিয়েছে। 
১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগ তখনো নতুন নেতৃত্বে 
পুনর্গঠিত হয়নি, পটুয়াখালি কেন্দ্রে এ. কে. ফজলুল হকের নিকট স্যার 
নাজিযুদ্দীনের পরাজয় ঘটে। এই উপলক্ষে “বুলবুল কারধালয়ে অনুষ্ঠিত 
এক প্রীতি সন্িলনীতে পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক জনাব মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ 
(বাহার) হক সাহেবকে সংবর্ধনা জানাতে যেয়ে বলেন, 
“স্যার নাজিমুদ্দিন পটুয়াখালিবাসীদের হৃদয় জয় করিতে 
পারেন নাই, কেননা তাহাদের অন্তরের কপ্রিকা৷ তীহার হাতে 
ছিল না, যে ভাষায় পটুয়াখালির মানুষ কথা কয়, স্বপ্র 
দেখে, হাসে, কাঁদে তার সঙ্গে তীহার গভীর অপরিচয়। হক 
সাহেবের আকাশের মত উদার প্রাণ আছে, হয়তে৷। সুউচ্চ 


সাহিত্যে আত্মনিয়নত্রণাধিকারের দাবী ৫৯ 


ব্যক্তিত্বও আছে, কিন্ত সকল ছাপাইয়। উঠিয়াছে তাহার বাঙালীত্ব। 
তিনি সর্বতোভাবে বাঙালী, বাংল! তাহার মাতৃভাষ। ; বাংলার-_ 
বাঙালীর চিন্তে তাহার সহজ গতি। তাই আজ আমর। বাংল! 
সাহিত্যের সেবকরূপে তাহাকে অভিনন্দন জানাই । 

['বুলবুল» ফাল্গুন, ১৩৪৩] 


মুসলমানদের উদ্যোগে কমরেড ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে দেখে 'বুলবূল' 
সম্তোঘ ও আনন্দ প্রকাশ করেছেন আবার সেই সঙ্গে বিলাতের নিবাচনে 
ও নোবেল পরীক্ষকের পদে হিন্দু বাঙালীকে দেখে গৌরব বোধ করেছেন। 
বঙ্গীয় ব্যবস্থা-পরিষদে একজন অবাঙালী মুসলিম সদস্যের একটি উক্জির 
সমালোচন।৷ করে “বুলবুল' বলেছেন, 
আমরা মিঃ,**.**র এ কথার মম বুঝিয়া৷ উঠিতে পারিলাম না| 
তিনি বাঙালী নন এবং বাংলার কৃষক প্রজার স্বার্থ কিরূপ 
শোচনীয়ভাবে নিগৃহীত হইতেছে, তার ফলে কৃষ্টি ও 
কৃষকজীবনে কি বূপ ভীষণ দুগগতি ঘটিয়াছে তাহা তার 


জানিবার কথ! নয়। 
| বুলবুল, চৈত্র, ১৩৪৪] 


নানা ঘাতপ্রতিঘাত, ঘটনাপরম্পরা৷ এবং ইতিহাস-ভূগোলের প্রভাবে বাংলা 
দেশের মুসলিম সমাজে যে স্বাতন্ব্বোধ গঠিত ও বিবতিত হয়েছে 
সাময়িকপত্রে তার মোটামুটি চিত্র এ ভাবেই ধরা পড়েছে | লক্ষণীয় 
যে, স্বাতপ্ন্যবোধ ও আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পরস্পর পরম্পরের প্রায় পরিপূরক 
হিসাবে কাজ করেছে এবং বেশীরভাগ সময়েই এরা অভিন। 


॥ ছুই ॥ 


দীর্ঘদিন পাশাপাশি বসবাস করা সত্তেও হিন্দু ও মুসলমান যে একটি 
জাতি গড়ে তুলতে পারেনি, বরং একে অপরকে কখনো সন্দেহ কখনে। 
ঘূণ। করেছেন তাঁর একটি কারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর আত্বকেন্ত্িকতা 
ও সংখ্যালধুকে জানবার ব্যাপারে নিদারুণ নিম্পৃহতা ও অনীহা । এ 
সত্য সাময়িক পত্রিকার লেখকগণ নানাভাবে সপ্রমাণিত করেছেন। 


৬০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মূসলিম সাহিত্য 


ভারতব্ধ বিশেষ করে বাংল! দেশের হিন্দু-মুসলমানের এক্য গড়ে তোলার 

অপারগতার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করে “ভারতের এক জাতি গঠন' 

শীর্ঘক এক প্রবন্ধে ডক্টর মৃহন্মদ শহীদুল্লাহ লিখেছিলেন, 
ইউরোপের যেখানে গিয়াছি, যে কোনও হোটেলে থাকিতে 
পারিয়াছি, যে কোন রেস্টুরেন্টে যাহা ইচছ] খাইতে পারিয়াছি... 
কাহারও কিছু আপত্তির কারণ নাই। বিদেশে যে সামাজিক 
সুযোগ বা সুবিধ। ভোগ করিয়াছি, আমার মাতৃভূমিতে তাহা 
দঘপাপ্য । আমার অপরাধ আমার ধর্ম বা বর্ণ। এই সামাজিক 
বৈষম্যের প্রতিবিধান না হইলে, কেবল মুখে মুখে ভাই ভাই 
বলিলে কি ভ্রাতুভাব আপনি জাগিয়া উঠিবে ? হরিজনদিগের 
জন্য হিন্দু মহাত্বাগান্ধী প্রাণপণ করিয়াছেন । আল্লাহজনদিগের 
জন্য কি কোনও ভারতীয় উদারাস্ত্া চেষ্টিত হইবেন না? **..%& 
2০ 150০৬ 15 6০ 1০৬৩, আমর! প্রতিবেশী সম্পূদায় পরস্পরকে 
জানিয়াছি কি? 

[“বুলবুল', কাতিক, ১৩৪৪] 


একাটি সাধারণ অভিজ্ঞতার বিবরণ দেয়৷ যাক, 


আমেরিকার নারী চীন দেশে কয়দিন বাস করিয়া 
জীবস্ত চৈনিক চরিত্রের মূল মর্ম এবং বাস্তবরূপ স্বার্থকতাবে 
ফুটিয়ে তুলে জগতের সম্মুখে ধরলেন, অথচ হাজার বৎসর 
এক সঙ্গে বাস করেও বর্তমান জগতের সবশেষ্ঠ প্রতিভা 
বাংলার রবীন্দ্রনাথ মুসলমানের অস্তিত্ব জীবনে একদিনের 
জন্যও উপলব্ধি করলেন না । মুসলমান দিনে কয় ওয়াক্ত 
নামাজ পড়ে-__-এই প্রশের সঠিক জবাব শতকর৷ কয়জন হিন্দুর 
কাছে প্রত্যাশা কর যেতে পারে ? উচচশিক্ষিত, বিলাতফেরৎ 
দেশবিখ্যাত হিন্দু সাহিত্যিক “তিনি নেমাজ করতে গেছেন, 
লিখে মোটেই লজ্জিত হন না। “মুসলমানদের দস্তরখান খেতে 
কেমন ?- হিন্দুর মুখে এ প্রশ শুনে হাসি পেলেও এ অতি 
স্বাভাবিক প্রশ্ন । “সরু সরু করে পা্যাজ কেটে দুধ দিয়ে এমন 
পায়েস ঈদের দিনে মকুলেশ্বরদের বাড়ীতে রেখেছিল যে, 


সাহিত্যে আত্বনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী ৬১ 


তাতে একটুও প্র্যাজের গন্ধ ছিল না” হিন্দুর মুখে এমনিধারা 
কথা৷ আজও শুনছি এবং হাজার বংসর পর ভবিষ্যৎ বংশধরগণও 
হয়ত শুনবে। ..*হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার-উদ্দেশ্যে 
হিন্দু রাজনৈতিক কর্মী যখন জ্ালাময়ী বক্তার তুবড়ি ছুটিয়ে 
ভাবাবেগে হাত-পা ছুড়ে বলেন, “আকবর বাদশাকে হিন্দুরা 
বলেছিল “"দিল্লীশুরো বা জগদীশ্বরো বা” আর মুসলমানর! 
সেই আকবর বাদশার নাম করে বলে, 'আল্লাহো৷ আকবর, 
অতএব তাই হিন্দু আর ভাই মুসলমান, তোমাদের মধ্যে 
পার্থক্য কোথার ? মিলনে বাধ! কোথায় ?”” তখন কানে আঙুল 
দিয়ে সভা ত্যাগ করে চলে আসি বটে, কিন্তু হিন্দু-মনের 
অজ্ঞতায় শিউরে উঠি । ***মুসলমান হয়ত হিন্দুর ধর্মমতকে 
অশ্দ্ধ! করে, কিন্তু হিন্দু ব্যক্তিটিকে ঘণা করে না, পক্ষান্তরে 
হিন্দু হয়ত মুসলমান ধর্মমতকে শ্রদ্ধ1! করে, কিন্তু মুসলমান 
ব্যক্তিটিকে ঘৃণ৷ করে। 

[কাজী মোহাম্মদ ইদরিস, হিন্দু সাহিত্যিক কি 

সাম্পূদায়িক “মোহাম্মদী”, মাঘ, ১৩৫০] 


১৩৪৫-এর 'দলিমুল্লাহ মুসলিম হল বাধিকী'র প্রথম রচনাটি মোহিত- 
লাল মজুমদারের “কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, এছাড়া আছে তার “ক্কিটিকের 
প্রতি গ্রন্থকার । তিনি তখন ঢাক। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক । কিন্ত 
বাধিকীর সম্পাদকীয়তে দূঃখ করা হয়েছে এই বলে যে, প্রবাসী 
বঙ্গ সাহিত্য সন্মিলনের পাটনা অধিবেশনে সাহিত্য শাখার সভাপতির 
অভিভাষণ দেয়ার সময় উল্লেখযোগা লেখকদের যে তালিকা 'শদ্ধেয় 
মোহিতলাল মজ্বমদার' উপস্থিত করেছেন “একজন মুসলমানের নামও 
সেখানে পাওয়। গেল না। বধিকী সম্পাদক এই অভিযোগ সরাসরি 
মোহিতবাবৃকে জানিয়েছিলেন এবং যে উত্তর তিনি পেয়েছেন তাতে সম্তষ্ট 
না হয়ে লিখেছেন, 'অভিভাষণে তিনি এত কিছু লিখতে পারলেন আর 
দু একজন মুসলমান পাহিত্যিকের নাম করতে ভুলে গেলেন এ কেমন কথা । 

মুসলিম সমাজকে বুঝবার বা জানবার ব্যাপারে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের 
অনাগ্রহের একটা জন্দর নজীর আছে ভাষাতাত্বক স্থুনীতিকুমার 


৬২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


চট্টোপাধ্যায়ের একটি উতক্তিতে। নিখিল ব্রন্ধ প্রবাসী সা।ইত্য সম্বেলনের 
সভাপতির আসন থেকে তিনি বলেছিলেন যে, মুসলমান তার “রক্তদম্পকে 
ল্রাতৃস্বানীয় একই জাতি' অথচ এ বন্তুতাতেই তার একটু আগেই তিনি 
স্বীকার করেছেন, 
বাঙালী মুসলমান সমাজের কথ! আমি ভাল রকম জানি না। 
বুলবুল" চৈত্র, ১৩৪৩] 
“রক্তসম্পকে ভ্রাতৃস্থানীয়' বলার পরও এই যে অহেতুক অজ্ঞতার কথা 
স্গনীতিবাবু অকণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন সন্দেহ নেই যে সেটাই পাশা- 
পাশি বসবাসকারী দু'টি সম্পূদায়কে এক হয়ে যেতে দেয়নি। সে অনীহাই 
এই বিয়োর্গান্ত নাটকের দুষ্ট চরিত্র। সুনীতিবাবুর অভিভাষণে আরো ছিল, 
ইতিমধ্যে কতকগুলি মুসলমান সাহিত্যিক এই নূতন ভাবের 
উপযোগী করিয়া বাংলা ভাঘাকে পুনগঠিত করিতে চাহিতে- 
ছেন। তীহাদের এই প্রয়াস ব্যাপক হইলে বাংল! ভাষায় 
হয়তো একটি নৃতন মুতি দেখ! দিবে ;, এবং তন্বারা বাংল! 
ভাষা ও সাহিত্য এক সার্বজনীন ভাষা ও সাহিত্য না থাকিয়া, 
দুইটি সাম্পুদায়িক ভাষা ও সাহিত্যে দ্বিখণ্ডিত হইবে । 
| এ | 


এই উক্তির তাৎপর্টি অনুধাবনযোগ্য । বাংলা ভাষায় মুসলিম 

জীবন ভাবধারা! তথা শব্দ ব। শব্দগুচ্ছ প্রবেশাধিকার লাভ করুক _ এটা 
কিছুতেই অভিপ্রেত নয়, তাহলেই ভাষা ও সাহিত্য দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাবে । 
এই মনোভাবের পেছনে প্রচ্ছন্ন ছিল যে অসহিষ্ণুতা তা-ই শেষ পধস্ত 
বাংলা দেশকে বিতক্ত করেছে এবং সে ঘটনা ঘটেছে সুন্ীতিবাবুর 
অভিভাষণের পরে দশ বৎসরের মধ্যে । অসহিষ্ণুতার মূল কারণ হল 
এই সত্য যে, 

বাঙালী হিন্দুর চিত্তে একাটি অভিমান দূজয় হয়ে আছে। 

সেই অভিমান বলে: আমরাই' বাঙালী জাতি, আমাদের ভাবনা, 

ধর্ম, আচার, কৃষ্টি বাঙালী জাতির নিজস্ব ও স্বন্ব। 

| মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, “হিন্দুমুসলমান', “বুলবুল, 

চৈত্র, ১৩৪৩ |] 
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অর্থাৎ বাঙালী মুসলমানকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে হলে হিন্দুত্ে 
অন্তর্লগ্ন হতে হবে। কথাট! ভূদেবচন্দ্রের একটি লেখায় অনবগুণ্ঠিত হয়ে 
আত্মপ্রকাশ করেছে । “শিখা থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া যাক, 
ভারতীয় জাতীয়তার যে আদর্শ হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে তাহ৷ 
সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তা, তাহাতে স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট অন্য সম্পৃ- 
দায়ের স্বান নাই। পরলোকগত ভূদেববাবু তাহার 'সামাজিক 
প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক ছবি আফিয়াছেন। এই 
জটিল সমস্যার তিনি যে সমাধান করিয়াছেন তাহা মৌলিক 
না হইলেও খুবই উপদেশব্যঞপ্রক | তাহার মতে, জৈন ও 
শিখদিগকে যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের অন্তনিবিশিষ্ট বলিয়াই 
বোধ হয়, কালে এখানকার মুসলমানেরাও যে ভারত সমাজের মধ্যে 
একটি বণবিশেষ রূপে লক্ষিত হইবে তাহার বিশেষ সম্ভাবন।” | 
| “স্বাধীন ভারতের দাস,' “শিখা”, ১৩৩৮ ] 


বাংলার মুসলমান স্বভাবতঃই এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ভয় ও সন্দেহের চোখে 
দেখেছে। এমনকি বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ 
করে উত্তেজিত বাঙালিয়ানাকে সত্য ও প্রত্যক্ষ করে তুলতে চেয়েছিল, 
তখনও দেখা গেছে সেই আন্দে।লনের ধারায় এসে শিবাজী-উৎসবের মত 
অন্ধগোড়ামি সংগোপনে মিলিত হয়ে গেছে । রবীন্দ্রনাথও শিবাজীর “একধম 
রাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেধে দিব আমি' শুনে উৎসাহিত 
হয়েছেন এবং সে উৎসাহে নবীন সেনের 'এক ধর, এক জাতি-_-এক রাজ্য 
এক নীতি'র প্রতিধ্বনি শোন গেছে এমন অভিযোগ অযথার্থ নয়। 
বঙ্জতঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন উপলক্ষে কংগ্রেস যে কর্মসূচী প্রণয়ন করেন তা 
নিছক হিন্দুরাই মাত্র....*.পালন করিতে পারে। বাংলার 
তদানীন্তন নেত৷ মিঃ স্থরেক্ত্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের “10018 10 07 
£091105" নামক স্ুবিখ্যাত পুস্তক হইতে আমরা সেই শোক- 
দিবসের কর্ম তালিকাটি উদ্ধৃত করিলাম £-_ 
(ক) রাখী-বদ্ধন উৎসব-_প্রত্যেকের বাছতেই লাল ফিতা 
বাধিতে হইবে। ইহা ভ্রাতৃত্বের প্রতীক | ইহা প্রাচীন ভারতীয় 
(মানে হিন্দু) প্রথার পুনঃপ্রবর্তন। 


৬৪ 


পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


(খ) ১৯শে অক্টোবরে উপবাসবত পালন করিতে হইবে 1... 
খুব সকালে সকলকে খালি পায়ে হাঁটিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য 
গঙ্গাপানে যাইতে হইবে- ইত্যাদি | 

উপরোক্ত কর্মতালিকা অনুসরণের ফলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই 
হিন্দুদের মধ্যে উগ্র ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত হইল | এবং মুসলমানর। 
এই আন্দোলনের বিরোধিতা করায় হিন্দুদের উপরোক্ত অনুভূতি 
উগ্ন মুসলিম-বিদ্বেষে পরিণতি লাভ করিল। ফলে, পুব-বঙ্গের 
নানাস্থানে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা শুরু হইয়। গেল। তাতে বহু 
মুসলমান ও হিন্দু প্রাণ হারাইল। 


শুধু এই মুসলিম-বিরোধী কমতালিকাই নয়--উগ্ম মুসলিম 
বিদ্বেষমূলক একটি পঙ্গীতকে “জাতীয় সঙ্গীত' বলিয়া এই 
আন্দোলনের ভিতর দিয়া চালু করা হইল। উহাই বঙ্কিম 
চন্দ্রের সুবিখ্যাত বন্দেমাতরম' সঙ্গীত। 
| আবুল কালাম শামস্দ্বীন, “লীগ রাজনীতির ক্রমবিকাশ”, 
মোহাম্মদী, কাতিক, ১৩৫১] 


এই 'বন্দেমাতরম'কে নিয়ে গোঁড়া হিন্দুদের যে অসহিষ্ণতা প্রকাশ 
পেয়েছে তার তুলনা বিরল। রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে' উপন্যাসে বিমলা ও 
নিখিলেশের আত্মকথায় এ বিষয়ে অতি উৎসাহের সমালোচনা আছে। 
বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ এই অসহিষু মনোবৃত্তির নিন্দা করেছেন, 


যেমন, 


হাইকোর্টের অন্যতম আইনজীবী মিঃ এন, এন, সরকার (এখন 
স্যার নৃপেন্দ্রনাথ) এই উপলক্ষে সংবাদপত্রে লিখিয়াছেন যে, 
বঞ্ষিমচন্দ্র রচিত “বন্দেমাতরম” শীষক যে সঙ্গীতাটি আজ- 
কাল জাতীয় সঙ্গীতরূপে চালাইয়া দিবার চেষ্টা চলিতেছে, 
উহাকে জাতীয় সঙ্গীত' বলা যাইতে পারে না। প্রথম যুক্তি 
এই যে, সঙ্গীতাটর জন্ম মুসলিম বিদ্বেষ হইতে, বঙ্কিমচন্দ্র 
“আনন্দমঠের' অন্যতম প্রধান 'সস্তান' ভবানন্দের মুখ দিয় 
উহা গাওয়াইয়াছিলেন। এই সন্তানদের ব্রত ছিল “নেড়ে 
মাতাল'দিগকে এদেশ হইতে “মেরে তাড়ানো | সুতরাং এই 


সাহিত্যে আত্মনিয়নরণাধিকারের দাবী ৬৫ 


সঙ্গীতে মুসলিম বিদ্বেষের গন্ধ আছে। মি: সরকারের হ্বিতীয় যুক্তি 
এই যে, এই সঙ্গীত পৌত্তলিকতাপূণ। সুতরাং যে বাংলা 
দেশে শতকরা পঞ্চাশজন অধিবাসী একেশবরবাদী মুসলমান 
সে দেশের জাতীয় সঙ্গীতরূপে ইহাকে চালান যাইতে পারে না । 


['কলশ্রোতা।, বুলবুল, ফালস্তন, ১৩৪৩] 


বলাবাছল্য এই সমালোচন। অন্ধ উৎসাহের কঠিন ব্যহকে ভেদ 
করতে পারেনি । ফলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে মুসলিম মানসেও, 
এইরূপ একটা পুস্তক বাজেয়াপ্ত না করার মধ্যে কি রহস্য 
ছিল তা বুঝিতে পারিলায় না। বস্িমবাবু মরিয়া জাহান্নামী 
হইয়াছেন, কিন্ত তিনি যে বিষবৃক্ষ রোপণ করিয়া গিয়াছেন 
তাহ৷ নিত্য নূতন ফল ফলাইতেছে। আজ যে হিন্দু মহাসভা৷ 
মুসলমানকে ভারত হইতে তাড়াইয়া দিনে ও মুসলমানকে 
হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইবে বলিয়া শাসাইতেছেন, 
সংকীণমনা বঙ্কিমবাবুই তাহাদের দীক্ষাণ্ডরু। তাহার কৃপাতেই 
আজ হিন্দু-যুসলমানের মিলনের মধ্যস্থলে যে সুবিশাল প্রাচীর 
অন্তরায়স্বরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা তেদ করা সুকঠিন। সুতরাং 
স্বরাজ লাভের আশাও দৃ'রাশ! মাত্র । 
| সৈয়দ শামসুল ইসলাম, “আনন্দমঠ', “আল ইসলাই* 
ভাদ্র ও আশ্বিন, ১৩৪০ ] 


স্বরাজ অবশ্যি পরে অঙ্কিত হয়েছে কিন্তু সে “স্বরাজ” নয় যার স্বপ 
অবিবেচক হিন্দুকল্পনায় ধর! পড়েছিল, যার কথা ১৯৩১-এর ২৩শে এপ্রিল 
বন্থমতী সম্পাদকীয়তে লিখেছিলেন বলে 'আল ইসূলাহ' উল্লেখ করেছেন, 
“যদি স্বরাজ অজিত হয়, তবে যে হিন্দু স্বরাজই হইবে, তাহাতে 

আর আশ্চব কি?” 
এটা বোধ হয় ইতিহাসের নির্মম ব্যঙ্গ ও নিষ্ঠুর প্রতিশোধ যে, যে বাঙালী 
হিন্দু একদ৷ বঙ্গভীঘা রোধ করবার জন্য সব্বাত্বক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ 
করেছিলেন এবং শাপনতান্ত্রিক বিভাগকে পর্যন্ত মানতে স্বীকৃত হননি 
সেই হিন্দুই বিয়াল্লিশ বছর পরে বাংলা দেশকে সবাত্বকভাবে দ্বিখগ্ডিত 


০" 


৬৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত 


করতে অধীর হয়ে উঠেছিলেন, 'বন্দেমাতরমে*র ধ্বনি তখন তার মনে 
কোন বিপরীত প্রতিক্রিয়৷ স্যাষ্টি করেনি। এ প্রসঙ্গে 'সওগাতের' মন্তব্য, 
আজ আমর! শুধু বিস্মায় ও কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিতেছি 
যে, হিন্দু-সমাজের স্বার্থে বাংলা প্রদেশটিকে ছিখপ্ডিত করিতেও 
বাঙালী হিন্দুত্রাতাদের আপত্তি নাই, অথচ বর্তমান বিংশ 
শতাব্দীর প্রথম দশকে এই বাঙালী হিন্দুরাই তদানীন্তন বড়লাট 
ল কাজনের ব্যবস্থিত বংগভংগ রদ করিবার জন্য কী ভীষণ 
আন্দোলনই ন চালাইয়াছিলেন |.*..তারা বলিতে লাগিলেন, 
বাংল। এক ও অবিভাজ্য, তাকে" দ্বিখগ্ডিত করিয়া বাঙালী 
হইতে বাঙাঁলীকে বিচ্ছিন্ন করিবার অধিকার বৃটিশের নাই |... 
আজ দেখা যাইতেছে, সেটা বাঙালী হিন্দু ভ্রাতাদের মনের 
কথ! ছিল না। তখন বাংলায় যে ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু 
ছিল, তাতে হিন্দুরাই আধিপত্য করিতেন, মুসলিমরা পড়িয়া 
ছিলেন উপেক্ষার আস্তাকুড়ে। পূব বংগ ও আসাম প্রদেশে 
হিন্দুর। এইরূপ প্রাধান্য পান নাই, পাইয়াছিলেন মুসলিমরা | 
তাই অখণ্ড বাংলার জন্য বাঙালী হিন্দুর প্রাণ কাঁদিয়া 
উঠিয়াছিল। আজ আর সে-ব্যবস্থা নাই। বাংলায় আজ 
মুসলিমরা সংখ্যাগুরু সম্পৃদায় এবং সংখ্যার দিক দিয়া তাদের 
এই গুরুত্ব আইনের দ্বারা রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বেও প্রতিফলিত হইতে 
পারিয়াছে। সুতরাং বাংলার অখগ্ুত্বের মধ্যে বাঙালী মুসলিমকে 
আজ যখন রাস্ট্ীয় কর্তৃত্ব হইতে হটাইবার উপায় নাই, তখন 
অন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গকে সমগ্র প্রদেশ হইতে কাটিয়া আলাদা কর! 
হোক। কেননা, পশ্চিম বাংলায় হিন্দুরাই সংখ্যাগুরু সম্পুদায় 
এবং সেখানে স্বতন্ত্র একটি রাষ্টু স্বাপিত হইলে রাস্্রীয় কর্তৃত্বে 
, তীহাদেরই আধিপত্য হইবে। বাংলার অখণ্ড সত্তা রক্ষার 
জন্য বাঙালী হিন্দু ভ্রাতাদের মাথাব্যথ হওয়া-না-হওয়ার মুল 
রহস্য যদি এটাই হয়, তা হইলে ভৌগোলিক, সামরিক প্রভৃতি 
নানাবিষয়ক যুক্তি দিয়া জাজ যে তীর৷ অখণ্ড ভারতের প্রতি 
দরদ দেখাইতেছেন, সেগুলির অসারত্ব সহজেই লোকচক্ষে 
ধর। পড়িবে । আমর! আশাকরি, তাঁরা অতঃপর অখও ভারতীয় 


সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের দাবী ৬৭ 


জাতীয়তাবাদের নামে পাকিস্তান-বিরোধী ভগ্ডামি পরিত্যাগ 
করিয়৷ মুসলিম লীগের প্রস্তাব সমর্থনপূর্বক ভারত-মাতাকে (1) 
শান্তি দিবেন। 

['দওগাত', পৌষ, ১৩৫৩] 


॥ চারি ॥ 


১৯০৬ সালে যখন মুসলিম লীগের জন্ম হয় মুসলমানদের স্বাতন্ব্যবোধটা৷ 
তখন জাগ্রত ছিল না, কিন্ত পথ জানা ছিল না আত্মনিয়নত্রণাধিকার 
আদায়ের । স্বতন্ব রা তথ! পাকিস্তানের পরিকল্পনা আসে অনেক পরে, 
নানা অবস্থা ঘাতপ্রতিঘাত ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। মুসলমানর৷ প্রথমে 
& চেয়েছিলেন স্বতন্্ নিবাচন | কিন্তু স্বতন্ত্র নির্বাচনই যে আত্মপ্রতিষ্ার 
৪ উত্তম পথ এ বিষয়ে সকলে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। পরে সময়ের 
অগ্রগতির সঙ্গে এই বোধও ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, স্বতন্ত্র নিরবাচনও 
নয়, স্বতগ্ত্র রা্ট প্রতিষ্ঠা ভিন্ন ভারতীয় মুসলমানের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার 
প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। প্রতিবেশী সংখ্যাগরিষ্ঠের অনীহা 
ও অসহিষ্ণতা, যাহা পূৰেই উল্লেখ করেছি, এই বোধের বিকাশে প্রভৃতি 
পরিমাণে সহায়তা করেছে। 

স্পষ্ট পথের দিশা যখন জানা ছিল না তখনে৷ মুসলিম লেখকদের 
হৃদয় স্বীয় সমাজের দৃদশ! দেখে বেদনায় আগ্ম,ত হয়ে উঠেছে। “শিখা 
ধাঁদের মুখপত্র ছিল সমাজের সকল অংশের সমর্থন বা সহানুভূতি তারা 
পাননি, উৎসাহের অতিরেকে তারা সমাজকে কখনো কখনো আঘাতও 
করেছেন হয়ত, তবু 'শিখার' অন্যতম প্রধান কর্মী আবুল হুসেন লিখেছিলেন, 

একদিন আমার কোন বন্ধু বলেছিলেন “মুসলমান সমাজের 
বর্তমান অবস্থা দেখে মুসলমান বলে পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ 
করি।' তার উত্তরে বলেছিলুম, ঠিক এ জন্যই আমি 
মুসলমান বলে পরিচয় দিতে দ্বিধাবোধ করি না।' মুসলমানের 
ইতিহাসে আমি গৰ অনুভব করি না। আমি তার বর্তমান 
দুর্গতির জন্য গৌরব অনুভব করি, তার কারণ এই পুঃস্ব 


৬৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


সমাজে জন্মগ্রহণ করে মানুষকে নান৷ প্রকারে সেবা করবার 
প্রচুর স্থুযোগলাভ করতে পারব। 


[শিখা ', চেত্র, ১৩৩৩] 


সেবার এই মনোভাব সব সময়েই ছিল। “শিখার” এ সংখ্যায় 
প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে আছে “বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-সমস্যা £ 
আব্দুল ওদুদ', “বাঙলার লোকসঙ্গীত আব্দুল কাদের', “বাঙালী 
মুসলমানের আথিক সমস্যা ঃ রকীবউদ্দীন আহমদ", “বাঙালী মুসলমানদের 
সামাজিক গলদ £ আনোয়ারুল কাদির', “সঙ্গীত চষ্ঠায় মুসলমান £ মোতাহার 
হোসেন”, শিক্ষাসমস্যা £ মোমতাজউদ্দীন আহমদ", “আমাদের নবজাগরণ 
ও শরিয়ত£ আব্দর রশীদ", “নাট্যাভিনয় ও মুসলমান সমাজ £ আব্দুস 
সালাম খা?” “বাঙালী মুসলমানের শিক্ষাসমস্য। £ আবুল ছসেন', “মুসলমানের 
আঘিক সমস্যা ঃ আনোয়ার হোসেন।' এই তালিকা থেকে ধারণা 
করা কষ্ট হয় না “শিখার লেখকদের সংবেদনশীলতা কোন পথে 
প্রবাহিত হচিছল। রকীবউদ্দীন আহমদ তার প্রবন্ধে অভিমত প্রকাশ 
করেছেন যে, 


বর্তমান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া মুসলিমের 
যদি সুদের ব্যবসায় করিতে হয় তাহাও শ্রেয় তথাপি সবহার৷ 
হইয়া পরমুখাপেক্ষী হওয়৷ বাঞ্চনীয় নহে। 


স্বাবলম্বী হওয়ার প্রয়োজনে 'আল-ইসলাহ্‌' মুসলমান যুবকদের উদ্ব্ধ 
করেছেন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করতে । পানের বা মিঠাইয়ের দোকান 
খোলায় মুসলমান এগিয়ে আসবে না কেন? এই জিজ্ঞাসার পরিপূরক 
হিসাবে ভিন্ন রকম ক্ষোভের গ্রকাশও আছে, 


আমাদের পেটে অন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, শিক্ষা নাই, 
স্বাস্থ্য নাই,..*.***আমাদের এই জাতীয় জীবনের সকরাতের 
যুগেও, মুসলিম তরুণ কবি, সাহিত্যিক উপন্যাসিকেরা কওমের 
ভবিধ্যৎ চিন্তা দূর করিয়া-_প্দূরের নেশ!', “ভুলের বাঁধন” 
“কটা ফুল” “ব্যথার দান' প্রভৃতি লিখিয়া মিনা ও জেরিনার 
প্রেম ও বিতৎস মনস্ত্ববাদ.প্রচারে এতই মশগুল হইয়া পড়িয়াছেন 


সাহিত্যে আত্মনিয়ন্ত্ণাধিকারের দাবী ৬৯ 


যে, কওমের মৃত্যু চিৎকার তীহাদের বধির কর্ণে গিয়া 
পৌছিতে পারিল না। 
[দেওয়ান মোহাম্মদ আহ্বাব চৌধুরী, “তরুণ 
সাহিত্যের আদর্শ ', “আল ইসলাহ্‌", অগ্নহায়ণ, ১৩৩৯] 


এই ধরনের রচনা আলোচ্য সময়ের প্রায় সকল সাময়িক পত্রিকাতেই 
পাওয়া যাবে । জাগরণ ও সচেতনতার যে লক্ষণ ও কলরোল এতে 
দেখা ও শোনা গেছে কালে তা এমন একটি আন্দোলনের স্থষ্টি 
করেছিল যার ফলে স্বতন্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা 
অনিবার্য হয়ে পড়ে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কেনন। ভারতীয় 
মুসলমানের আত্বনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের দ্বিতীয় কোন পথ পরাধীন ভারতে 
উন্মুক্ত ছিল না। বিদেশী শাসকর। তো বটেই, স্বদেশী প্রতিবেশীরা ও 
সকল পথ অবরুদ্ধ করে রেখেছিল । | 
জাগরণ ও সচেতনতার লক্ষণ এবং সেই সঙ্গে অন্যতম কারণ 
হিসাবেই অবশ্যি এ ধরনের রচনার পুধানতম স্বাথকতা | 
এদের সাহিত্যমূল্য নিরপণের কথা যদি ওঠে তাহলে সেটা 
অন্য ধরনের বিচার। কেনন৷ স্পট তঃই সকল রচনার সাহিত্য 
মূল্য সমান ছিল না। লেখকের শিল্পদক্ষতার তেতরও তারতম্য 
অনিবার্ধভাবেই ছিল । এবং প্রয়োজন ও বতমানের তাগিদটা 
এত বেশী প্রত্যক্ষভাবে এসে লেগেছে যে, অনেক সময় 
অবকাশ মেলেনি প্রকাশ ভঙ্গির পরিচর্যা করার কি তার শিল্প- 
সুষমা গড়ে তোলার । বস্ততঃ এ ক্ষেত্রে সাহিত্য বিচারের 
নিরপেক্ষ নিরিখ প্রয়োগ করার যৌক্তিকতাও নেই। লেখকর৷! 
যেমন জানতেন আমরাও তেমনি জানি, এ ক্ষেত্রে বক্তব্যটাই 
বড়, তার অঙ্গাবরণ নয়। 


_সিরাভুল ইসলাম চৌধুরী 


গাকিন্তানের বিপ্লবী উমিকা 


“পাকিস্তানের ভূমিকা বিপ্রবী। ভারতবাসীর মুক্তির এটা একটা 
এঁতিহাসিক স্তর । 


কিস্ত কথাটা বোঝ্বার পক্ষে মস্তবড় বাঁধা রয়েছে। সে বাধা হচ্ছে 
এই যে, এর স্যষ্টির পরিবেশ ও বিকাশের ভঙ্গি দেশের মধ্যে একটা 
ভুল ধারণার স্ষ্টি করেছে । দেশের চিস্তক ও কমীদের অনেকেই বুঝেছেন £ 
'পাকিস্তান' ভারতবাসীকে ধর্মীয় ভিত্তিতে বাটোয়ারা করতে চাইছে। 
আসলে কিন্ত “পাকিস্তানের মূল কথা শুধু ধর্মীয় ভিত্তি নয়। ধর্মের 
ঞ্গাথে সাথে কৃষ্টি, ভাষা ও সভ্যতার কথাও অবিচ্ছেদ্যতাবে জড়ানো রয়েছে। 
ভৌগোলিক সান্িধ্যও পাকিস্তান অস্বীকার করছে না। 

তবু পাকিস্তানীরা হিন্দু-মুসলিমের দুই “জাতি'ত্বের কথা বলাতেই এই 
ভুল বোঝাবুঝির কারণ ঘটেছে। বস্ততঃ ভারতের অনেক অন্যথা-বিপ্রবী 
ভাবুককেও এই দিকৃটাই বেশী বিভ্রান্ত করেছে । 


তবু “জাতি ত্বের কথায় বিপ্রবীর দৃষ্টি আচ্ছনু হওয়া ঠিক হয়নি৷ 
কারণ কোনো! মতবাদের বা আদর্শের গোড়ার কথা ব! তার পক্ষে দেওয়া 
সাময়িক যুক্তিটাই বড়কথা নয়। তার বিষয়বস্ত ও সম্ভাব্য পরিণামটাই 
বড়কথা | দুনিয়ার ইতিহাসে এর নজিরের অভাব নেই। ডায়লেকৃটিকের 
হেগেলী ব্যাখ্যাই মানুন, আর মার্কসী ব্যাখ্যাই মানুন, এটা দুই ক্ষেত্রেই 
সত্য যে, ঘাত-প্রতিঘাতেই ভাবধারার বিকাশ হচ্ছে; তর্কে-তর্কেই আমরা 
সত্য লাভ করছি; নিতান্ত ব্যক্তিগত সংঘাত-সংঘধ থেকে আমর! বৃহৎ 
আদর্শের মুখোমুখি গিয়ে পড়ছি। বিরোধ থেকে বিতর্ক, বিতর্ক থেকে 
সংঘাত, সংঘাত থেকে নতুন সত্য লাভ, এটাই তো প্রকৃতিতে সত্যলাভের 
চিরন্তন নিয়ম। 

এটা স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই যে, ভদ্রলোক হিন্দু ও ভদ্রলোক 
মুসলমানের সন্কীর্ণ শাসনিক স্বার্থের টক্কর লেগেছিল বলেই আজ 
পাকিস্তানের কথা উঠেছে। কিন্ত তাতেই 'পাকিস্তান*ও সঙ্কীণ হয়ে 


৭২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


যাচ্ছে না । কারণ ভদ্রলোকদের সে স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যেই বিপ্রবের বীজ 
লুকিয়ে ছিল। ডান্জিগের অধিকার নিয়ে বর্তমান বিশৃ-যুদ্ধ লেগেছে 
বলেই এই যুদ্ধের বিপ্লবী ভূমিকা ত' আমরা অস্বীকার করতে পারি না। 

সুতরাং কি নিয়ে কোন্‌ কথা উঠ্‌ৃলো, আর কি নিয়ে কোন্‌ সংঘাত 
বাধলে, এটা! বড়কথা! নয়। বড়কথা এই যে, সে সংঘাতটা সত্য 
কিনা? সে সংঘাত বর্তমান পরিবেশকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে 
কিনা? সে সংঘাতের ফলে আমর! বিপ্রবের পথে এগিয়ে যাচ্ছি কি-না ? 

এই মাপকাঠি দিয়ে মাপলে আমরা দেখতে পাই, “পাকিস্তান, আজ 
ভারতের রাষ্টিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও কৃষ্টক জীবনে এক বিপুল 
বিপ্রবের ভূমিকায় অভিনয় কচ্ছে। সেটা কী করে হচ্ছে, দু'চার কথায় 
আমি আজ তাই বুঝোবার চেষ্টা করবো । 

চিস্তার দিক থেকে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব চিরন্তন। কিন্ত এই 
সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়ীরূপ সমাজবাদ। সমাজবাদের মূল কথা সকলকে? 
আত্মবিকাশের সত্যিকার স্থযোগ দান। সে স্থযোগ দেওয়ার একমাত্র কার্ধকরী 
ব্যবস্থা ধন-সাম্য। 

তবেই দেখা যাচ্ছে, যে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেওয়ানী আজাদীর নামে 
সাম্যবাদের নিন্দা করা হয়, সেই আজাদীই সাম্যবাদের চরম লক্ষ্য । ত৷ 
হলে যা কিছু মানুষের আত্মবিকাশের স্থায়ী প্রতিবন্ধক, অথবা, সে প্রতি- 
বন্ধকের আয়োজন, তাই প্রগতি-বিরোধী ; আর যা কিছু এই আত্মবিকাশের 
সহায়ক, অথবা তার আয়োজন, তাই প্রগতিশীল । 

এই আত্ববিকাশের আকৃতিটা একরপী বা ইউনিফর্ম? না, বহুরূপী 
বা মালটিফর্ম? ফ্যাসিবাদ ও গণতন্ত্রের বিরোধ এইখানে । সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ ও সর্বশক্তিধারী ডিক্টেটরের বিরোধও এইখানে । খোদা ইচ্ছে 
করলেই দূনিয়াকে একবূপী করতে পারতেন। কিন্ত তা তিনি করেননি । 
তার বদলে পয়দা করেছেন তিনি বিচিত্র দুনিয়া, আর বহুরূপী আদমজাতি। 
দুনিয়ার ডিক্টেটর চান সে বৈচিত্র্য ভেঙ্গে দুনিয়াকে একরপী করতে। 
মজা! এই যে, ডিক্টেটরের সে একরূপ তার নিজের পছন্দেরই রূপ- আর 
কারো নয়। কাজেই সে এককপিত্বের সাম্যটা শুধু বাইরের খোলস, 
আসলে সেটা দাসব। আমি যখন চাই, দুনিয়ার সব মানুষ আমার মত 
হোকৃ, তখন সত্যি সত্যি কিন্তু আমি এটা চাইনে শযে ওরা সবাই আমার 


পাকিস্তানের বিপ্রবী ভূমিকা ৭৩ 


সমান হোক । আমার মতো হওয়া আর “আমার সমান' হওয়ার মধ্যে 
রয়েছে আস্মান-জমিন তফাৎ । স্মৃতরাং ডিক্টেটরের মতলব সাম্য প্রতিষ্ঠ। 
নয়_-শ্েফ নকল-নবিপীর প্রতিষ্ঠা । আরো সোজা কথায়, গোলামির 
প্রতিষ্ঠা | অতএব, একরপিত্বের প্রতিষ্ঠার জবরদস্তী খোদায়ী আইনের-_ 
সুতরাং গণতন্ত্রেরও বিরোধী । গণতন্্ খোদার স্থষ্টি কৌশলের অনুকরণে 
বৈচিত্র্যকে, ব্যক্তি-স্বাতস্ব্াকে, পুরা স্থযোগ দিতে চায়। 

এই বৈচিত্র্যের মধ্যেই সে আদম জাতির এক্য, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব গড়ে 
তুলতে চায়। ডিন্টেটরী ও গণতপ্রে, সাম্রাজ্যবাদ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের 
বিরোধ এইখানেই । 

এই বিরোধ শুধু দুনিয়ার রাঘ্টুক চেহারাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি ; 
মানুষের আধ্যাত্মিক মনেও তার ছাপ পড়েছে। তাই আমর দেখতে 
ঃপাই, ডিক্টেটর ও সাম্রাজ্যবাদী শুধু মানুষের জায়গা-জমি দখল করেই 
চকষান্ত হয়নি; তার মনের ভিটে-বাড়ীও উচ্ছল করবার চেষ্টা করেছে। 
সাম্রাজ্যবাদী তার দখল-করা দেশসমূহে নিজের শিল্প-দ্রব্ই শুধু পণ্যরূপে 
চালায়নি ; “সভ্যতার' জাহাজে করে অনেক নতুন নতুন ভাব পণ্যও প্রজাদের 
মধ্যে শিক্ষার নামে সে চড়াদামে বিক্রয় করেছে । ফলে, শুধু ধনতন্ত্রেরই 
একটা আভিজাত্য গড়ে উঠেনি ; ভাবতন্ত্বেরও একটা আভিজাত্য গড়ে 
উঠেছে । এতে করে, শুধু এক দেশের শি, আর এক দেশের 
শিল্পই ধ্বংস করেনি এক দেশের তমদ্দুন আরেক দেশের তমদ্দুনও 
ধবংস করেছে । সাম্রাজ্যবাদের প্রসার যত হয়েছে, খোদার স্থষ্টির বৈচিত্র্য 
তত নষ্ট হয়েছে ; মামুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তত সঙ্কৃচিত হয়েছে ; 
তার আন্বিকাশের পথও তত রুদ্ধ হয়েছে । এতে যে একনপিত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে, আগেই বলেছি, সেট! বাইরের চেহার! মাত্র-অন্তরের নয়। সাদা 
ইউরোপ যে কালা এশিয়াকে কোট-প্যান্ট পরিয়েছে, ইংরাজী শিখিয়েছে, 
খীস্টান করেছে, তা কালাকে সাদার দরবারোপযোগী আরদালী ও তার 
টেবিলোপযোগী “বয়-বেয়ারা' করবার জন্যই । 

“শিক্ষ।' ও “স্ভ্যতা'র এই যে সায়রাজ্যবাদ, শাসন ও ব্যাপারীগিরির 
এই যে বিজয়-অভিযান, এর অর্ধেক করা হয় তলোওয়ারের জোরে ; 
বাকী অর্ধেক কর হয় বুঝিয়ে স্ুঝিয়ে | খীস্টান ইউরোপ বিশ্ব জোড়া 
রাঘ্টিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে তলোওয়ারের জোরে ; আর দুনিয়া-শু দ্ধ 
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আধ্যাত্বিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে প্রচারের জোরে। তারা বলেছে, 
দুনিয়ার সব মানুষ যীতুখীস্টের ছেলে; খীস্টধর্মের চোখে সাদায়-কালোয় 
ভেদ নেই। সব সাম্রাজ্যবাদীই এমনি কিছু একট! শ্লোগানের মুখোশ 
পরে মতলব হাসিল করে । জাপান গোট৷ এশিয়াবাসীর উন্নতি সাধনের 
জন্য ক্ষেপে উঠেছে : ফ্যাসীবাদীর৷ ইল-মাকিন ধনিকতন্ত্র থেকে ইউরোপকে 
আজাদ করবার কাজে লেগে গিয়েছে । 


এই পটের উপর আমাদের ভারতবর্ষের একটা ছবি তুলুন; দেখবেন 
হব মিলে গিয়েছে । এখানেও বিচিত্র ভাব, .ভাষা, কাষ্টি আত্মবিকাশের 
জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। সেই সঙ্গে একট! বিশাল সাম্রাজ্যবাদী মুখও 
সবাইকে গ্রাস করবার জন্য হা করে করে হাই তুলছে । বর্ণে, চেহারায়, 
খাদ্যে, পোশাকে, ধর্মে, ভাষায় সম্পূর্ণ গরমিল চল্লিশ কোটি আদম-সম্তানকে 
“একজাত' বলে ঘোষণা কর! হচ্ছে; তাদেরকে রাজধানী থেকে শাসন 
করবার দাবী করা হচ্ছে । এক জায়গায় সম্পদ দিয়ে আরেক জায়গায় 
ইমারত গড়াকে, এক জাতির টাক! দিয়ে আরেক জাতিকে চাকরি দেওয়াকে, 
এক জাতির মাতৃভাষাকে অপর জাতির রাষ্ট্রভাষা! রূপে চালিয়ে দেওয়ার 
জবরদত্তকে, 'জাতীয়তা' ও 'দেশ-প্রেম' বলা হচ্ছে। 

ফলতঃ যে ছুতায় ও যে কৌশলে ইউরোপের কয়েক গোষ্ঠী বড়লোক 
সার। দুনিয়ার উপর প্রভুত্ব করছে, বোম্বাই কলিকাতা প্রভৃতি কয়টা 
শহরের কয়েকজন ভদ্রলোক অবিকল সেই ছুতা ও সেই কৌশলেই চল্লিশ 
কোটি ভারতবাসীর আত্বিক ও রাম্ট্রিক পকেটমারার বন্দোবস্ত করেছে | 

ইউরোপের এঁ কয়ট৷ গোষ্ঠীর কারসাজি ভেঙ্গে দিয়েছে সোভিয়েট 
রুশিয়া | দেশ ও জাতির গণ্ডি ভেঙ্গে মার্সবাদী লেনিন ও স্ট্যালিন 
“দেশ-প্রেম' ও 'জাতীয়তা'কে অচল করে দিয়েছেন । অর্ধেক এশিয়া ও অর্ধেক 
ইউরোপ নিয়ে কমরেড স্ট্যালিন এক বিপুল রাম্ট্র-সমবায় গড়ে তুলেছেন । 
অথচ সে সমবায়ের সকলেরই আত্মবিকাশের সমান অধিকার রয়েছে। 

বস্ততঃ ধন-সম্পদ, রাষ্ট্র ক্ষমতা ও কৃষ্টি-সভ্যতার সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস 
করে সকল মানুষকে আত্ববিকাশের সমান অধিকার দিতে পারে একমাত্র 
সমাজবাদ । এট! সম্ভব রুশীয় আদর্শে রাষ্ট্ররূপ গঠনের ছ্বারা | 

ভারতের বিপ্রবীরাও এক যুগ ধরে এই স্বপ্রই দেখে আসুছিল। 
কিন্ত তাদের চেয়ে প্রবল আর একশক্তি অন্যরূণ স্বপ দেখছিল এবং 
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সে স্বপ্ন সফল করবার আয়োজনও যথেষ্ট হয়েছিল । মনিবের অতুল 
প্রশূর্ব দেখে যেমন করে গোলামের মনে অপরের মনিব হবার সাধ 
হয়, তেমনি ভারতীয় অনেক নেতার মনেই একট সাম্রাজ্যবাদী খেয়াল 
জাগে । সাম্রজ্যবাদী শোষণে রক্তহীন তারতবাসীর মনে একটা সাধারণ 
ইংরাজ-বিদ্বেষ জেগেছে । বিলাতী বয়কটের দেশপ্রেমিক কর্মপন্থার 
যোগ নিয়ে দেশী কলওয়ালারা যেমন দ্বিগুণ লাভে কাপড় বেচে থাকে, 
তেমনি এই ইংরাজ-বিছ্বেষের সুযোগ নিয়ে এ দেশী সাম্রাজ্যবাদীরা একটা 
সায়রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেছিল । 

অপরের কথা বলবো না : ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা-আকাঙওক্ষার প্রতীক 
কংগ্রেসের কথাই বলছি । কংগ্রেস আজ ভারতের চল্লিশ কোটি লোককে 
একজাতি বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। একমাত্র ইংরাজ-বিদ্বেষই 
যদি 'জাতি'ত্বের মাপকাঠি হয় তবে গোটা ভারতবাসী নিশ্চয় একজাতি। 
ই্্রাজ জাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে মুক্তি পাবার প্রবল বাসনায় “জাতি'দ্বের 
খু'টিনাটির দিকে ভারতবাসী এতকাল মন ফেরাতে পারেনি । তবু 
১৯২৫ সালে মরহুম ডাঃ আন্সারীর নেতৃত্বে সমস্ত কংগ্রেসী মুসলমান 
অবশিষ্ট-ক্ষমতাসহ প্রাদেশিক পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দাবী করেন। মিঃ জিন্নার 
চৌদ্দ দফার কথা তুব্লাম না| খোদ কংগ্রেসী মুসলমানদের দাবীর 
কথাই বলাম | এ-দাবীর প্রতিও কংগ্রেসী হিন্দু নেতার কান দেননি । 
১৯২৮ সালের নেহরু রিপোর্ট ভারতের জন্য এককেন্দ্রিক গবনমেন্টের 
অপারিশ করেন । আলী ভাই-এর মত কংগ্রেস নেতারাও কংথেস ত্যাগ 
করেন। কংগ্রেস স্বমতে অটল থাকেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন 
আইনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বীকৃত হয়েছে। অথচ কংগ্রেস উহা 
ধ্বংস করার সংকল্প করেন। অবশেষে মুসলিম লীগ ১৯৪০ সালে 
“পাকিস্তানের' দ্বাবী করেন। জবাবে এলাহাবাদের কংগ্নেস অখণ্ড 
ভারতের' অবিভাজ্যতার কথা জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন। 

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বর্ণ-হিন্দুরাষ্ট্র-নেতারা মনে মনে 'অখণ্ড ভারতের 
পরিকল্পনাটা নীরবতার ছাই-এ চেপে রাখছিলেন। মুসলমান নেতাদের 
পাকিস্তানের" তুফানে সে চাপার ছাই উড়ে গিয়েছে। তীরা আজ 
খোলাখুলিভাবেই বব্ছেন অখণ্ড ভারত' তাদের ধর্মের অঙ্গ । বস্ততঃ 
এই 'অখও্ ভারত" ব্যাপারটা কী? প্যান-আমেরিকা। প্রেস-বুটেনিকা। 
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“ঘেটার জার্মানীর কথা আপনারা ইতিহাসে পড়েছেন। “অখণ্ড ভারত'ও 
তাই । আজ যারা “অখণ্ড ভারত বল্ছেন কাল বৃহত্তর ভারত' 
বলবার জন্য তারা তৈরী হয়েই আছেন | পূর্বে বার্মা, মালয়, জাভা, 
স্মাত্রা, পশ্চিমে বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান; উত্তরে নেপাল, 
ভুটান ও তিব্বত এবং দক্ষিণে সিংহল, আন্দামান ও নিকোবরকে 
'বৃহত্তর ভারতে'র প্রাকৃতিক অঙ্গ বলতে এ'রা কিছুমাত্র দ্বিধা করবেন না। 
যারা এই প্রাকৃতিক স্বাভাবিকতার প্রতিবাদ করে এ্রীসব দেশের 
স্বাধীনত৷ দাবী করবে, এদের মতে তারা হবে “অবিভাজ্য মহাভারতের" 
মহান ভারতীয় জাতীয়তার মহাশক্র | “বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার সহ- 
উন্নতির কারবারে যোগ দেয়নি বলে চীন জাপানের হাতে যেরূপ 
মার খাচ্ছে; গ্গ্রটার রাইখের” প্রাকৃতিক বন্দোবস্তের বিরুদ্ধতা৷ 
করতে গিয়ে পোলাও, অষিট্রুয়া, কুমানিয়া ও চেকোশ্নোভাকিয়। জামানীর 
হাতে যেমন ঘুষি খাচ্ছে, 'বৃহন্তর ভারতের” বিরুদ্ধতা যারা করছে 
তাদেরও তেমনি মার-ঘুষি খাবার জন্য তৈরী থাকৃতে হবে। 


এই খানেই পাকিস্তানের বামপন্থী বিপ্রবী ভূমিকা ৷ কংগ্লেসের ভিতরে 
ও বাইরে বছ বামপন্থী সাম্যবাদী ছিলেন ও আছেন। তীরা কেউ অখণ্ড 
ভারতের সাশ্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাননি বা 
পারেননি | একমাত্র পাকিস্তানই সে সাম্রাজ্যবাদের তি এ নড়িয়ে দিয়েছে । 

এ-কাজট! বামপন্থীদের বাঞ্চিত বা বাঞ্চনীয় ধরনে হয়েছে, এ-কথ৷ 
আমি বলতে পারছি না। শুধু তাই নয়। বিপ্রবী কারণে ও বামপন্থী 
উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের দাবী উঠেছে, তাও বলতে পারছি না । কিন্তু তাতেই 
“পাকিস্তানের” পরিবেশ ও সন্তাব্য পরিণাঁম নষ্ট হয়ে যায়নি । সাম্রাজ্যের 
ভাগাভাগি নিয়ে ইংরাজ-জার্মানীতে লড়াই বেধেছে । কিন্তু আততায়ী ও 
অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে 
ধনিক-গণতান্তিক সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে অবস্থাগতিকে বাধ্য হয়েই বামপন্থীর 
ভূমিকা করতে হচ্ছে। বর্তমান যুদ্ধের কারণ ও ইংরাজের মনোভাব 
দিয়ে যেমন আমর! বর্তমান বৃদ্ধকে বিচার করতে পারি না, তেমনি “অখও 
ভারত' ও 'পাকিস্তানের' সংগ্রামকে আমরা আজিকার লীগ-নেতৃত্বের 
মতলব দিয়ে বিচার করতে পারি না। আমরা জানি, ইউরোপ মহাদেশ 
থেকে ইংরাজের মুরুব্বিয়ানা ষোল আনা দূর কুরতে জার্মানী যদি না 
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চাইত, যর্দি ইংলগ-জার্মানীতে শক্জি-বাটোয়ারার একটা আপোষ-নিশ্পত্তি 
হতে পারত, তবে ইংরাজ হঠাৎ অতটা গণতান্ত্রিক ও আত্মনিয়ন্রণাধিকারের 
মুরুব্বি হয়ে উঠতো না । তেমনি আমরা এটাও জানি, লীগ-নেতাদের 
সঙ্গে শক্তি-বাটোয়ারায় কংগ্রেস নেতৃত্বে যদি রাজী হতেন তবে লীগ নেতৃত্ব 
ভারতের উৎপীড়িত জনগণের স্বাথ ও আত্বনিয়ন্ত্রণের জন্য হঠাৎ এমন 
হাহাকার করে উঠতেন না। কিন্ত জনগণের সৌভাগ্যবশতঃ এবং 
এতিহাসিক কারণে যেমন ইংরাজ-জার্মানীতে আপোষ হয়নি, তেমনি 
এ্তিহাসিক কারণেই কংগ্লেস ও লীগের সাথে রাষ্ট্র-ক্ষমতা বাটোয়ার৷ 
করতে রাজী হয়নি । ইংরাজ-জার্মানীর মত দুইটি সায্রাজ্যবাদী শক্তির 
ঠোক্করে যেমন করে বর্তমান বিপ্রবী যুদ্ধ বেঁধেছে, তেমনি, কংগ্রেস- 
লীগ দুইটি ভদ্রলোক-প্রতিষ্ঠানের ঠোকরে “অখণ্ড ভারত' ও সাম্যবার্দী ভারতের 
এই সংগ্রাম শুরু হয়েছে। দূবল সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজকে যেমন সাম্রাজ্যবাদের 
কর্বরুদ্ধে অনিচ্ছায় লড়াই করতে হচ্ছে, বঞ্চিত লীগ নেতৃত্বকেও হয়তো তেমনি 
নিতান্ত অনিচ্ছায়ই ভারতের জনগণের পক্ষে লড়াই করতে হচ্ছে । দূরদর্শী 
সাম্রাজ্যবাদী চেম্বারলেন যেমন করে আপোষের ছার যুদ্ধ রুখুতে চেয়েছিলেন, 
ভারতীয় ভদ্রলোকদের দূরদর্শী প্রতিনিধি রাজা-গোপালও তেমনি আপোষের 


দ্বারা “পাকিস্তান' রুখতে চেয়েছিলেন । কিন্তু এ্রতিহাসিক কারণে উভয়ের 
রর নিষ্ফল হয়েছে । যুদ্ধ উভয় ক্ষেত্রেই বেধে গিয়েছে। 


যুদ্ধ রুখ্ুবার উপায় নেই। বিশ্ব-বিপ্রবের আর গতিরোধ কর সম্ভব নয় । 
ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীর অভিপ্সিত মতে এ যুদ্ধের উপসংহার আর হচ্ছে না। 
সায়্াজ্যবাদ চুরমার হয়ে গিয়েছে | ঠিক তেমনি, ভারতীয় ভদ্রলোকদের মধ্যে 
লড়াই বেধেছে । “অখণ্ড ভারত' চুরমার হয়ে গিয়েছে। লীগ নেতার৷ ইচ্ছা! 
করলেও এখন আর নিজেদের ইচ্ছামত ভারতকে জোড়াতালি দিতে পারবেন 
না। যে কারণে এবং যেরূপে তীর! পাকিস্তান চেয়েছিলেন সে কারণে এবং 
সেরূপে আর পাকিস্তান” আসৃছে না । “হিন্দুস্বান' ও পাকিস্তানরূপে ভারতবর্ষ 
০০ জাতীয়' দেশে বিভক্ত হচ্ছে না 1 এ-সংগ্রামের পরিণামে ভারতবর্ষ 


ণর পূর্ণ অধিকারী-ভোগী স্বাধীন সমাজবাদী রাষ্ট্রসমূহের সমবায়ে 
পরিণত হতে বাধ্য এটাই পাকিস্তানের বিপ্রুবী ভুমিকা | 


আরেকটা কথা বললেই আমার বক্তব্য শেষ হবে | 'পাকিস্তান' কথাটাই 
অনেককে বিচলিত করেছে । বিপ্রবী ভাইদের কাছে আমার আরজ, শুধু নাম 
দেখে ভয় পাবেন না। 


8৮ পাকিস্তান আঙ্দৌলন ও মুসলিম সাহিতট 


“কম্যুনিজম' অর্থাৎ সমপ্রদায়বাদ হল বড় ভাল জিনিস; আর 
“কম্যন্যালিজম' অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতাবাদ হয়ে গেল, যাচ্ছে-তাই। 
আবার দেখুন, “কয্যুন্যালিজম' যদি বা খারাপ হল, কিন্ত 'ন্যাশনালিজম' 
থেকে গেল অতি উচচাঙ্গের জিনিস | 'ব্যাকরণ' বা 'অভিধান' এ 'আঘিক' 
বিপ্রব রখতে পারলে না । 

তবে বিপ্রবীরা “পাকিস্তানের আভিধানিক অর্থ নিয়ে মাথা খারাপ 
করবেন কেন? তীর! পাকিস্তানের" বিচার করবেন আসন ও পরিকপ্পিত 
ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতুড়ী হিসেবে । এই হিসেবে 'পাকিস্তান' 
শুধু ভারতীয় দশ কোটি মুসলমানের “সাম্প্রদায়িক' দাবী নয়--এটা গোটা 
ধামিক, কৃষ্টিক ও ভৌগোলিক মাইনরিটি সমবায়ের ত্রিশ কোটি ভারতীয়ের 
'জাতীয়' দাবী । “পাকিস্তান ভারতের এই সব মুক জনসাধারণের প্রাণে 
আত্মবিকাশের আশা জাগিয়েছে ; যুগ-যুগাস্তের অবহেলা-উপেক্ষায় মুমূর্ষু 
বহু ভারতীয় মানব-গোরষ্ঠীর মনে আত্মবিশ্বাসের উন্মেষ করেছে; ঘৃণিত 
উৎপীড়িত অগণিত আদম-সম্তানের বুকে আত্মনিয়ন্ত্রণের সাহস দিয়েছে ; 
শতাব্দীর নিষ্পেষণে আত্মহারা ক্ষীণকণ্ঠ বছ 'জাতির' মুখে আজাদীর ভাষা 
ফুটিয়েছে। বিপ্রবীর বিচারে এটাই পাকিস্তান । 'পাকিস্তান' শুধু 
একট।৷ রাষ্ট্র-বিপ্লাব নয়-_-এটা একট! ভাব-বিপ্রবও বটে। 

এ বিগ্রবের পরিণাম সুন্দর হতেই হবে। হিন্দু কায়েমী 'ম্বার্থের 
বড় তরফ ও মুসলিম বুর্জোয়ার ছোট তরফের ভিতরকার এই সংঘাতে 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের উত্তরাধিকার এই অখও ভারত'কে খণ্ড খও হতেই 
হবে। তার ফলে কী হবে? বর্তমান মহাযুদ্ধের ফলে বৃটিশ ও জানান 
সাম্রাজ্যবাদের ধবংসস্তপের উপর যেমন করে সাম্যবাদী নয়৷ দুনিয়ার 
প্রাসাদ গড়ে উঠ্বে, তেমনি ভারতীয় “অখণ্ড কায়েমী স্বার্থের ধ্বংস- 
স্তুপের উপর গড়ে উহ্‌বে আমাদের চির স্বপ্রের, চির সাধের, চির 
সাধনার নয়৷ ভারতের বিচিত্র গুল-বাগিচ৷। আর সে গুল-বাগিচ 
ুগ্তরিত হয়ে উঠৃবে রঙ-বেরঙের কৃষ্টি, সভ্যতা ও সাহিত্যের ফুলে ও ফলে ॥| 

১৫ই অক্টোঘর (১৯৪২) পাকিস্তান রেনের্সা সোসাহীটির সভায় পঠিত | 

-আবুল মনম্ুর আহমদ 


মোহাম্মদী 2 
ফাল্গুন, ১৩৪৯। 


মুসান্রিম নীগ ৫ ভারতের স্বাধীনত। 


অনেক কংগ্রেস কমীর মনে মুসলিম লীগ সম্বন্ধে যে ধারণাটা বদ্ধমূল 
হয়ে আছে সে হচ্ছে এই £ তারা অনেকেই মনে করেন মুসলিম লীগ 
ও তার নেতৃত্ব পুরাপুরি সাম্পূদায়িক | তাঁরা ম্টন করেন লীগ সাম্পৃদায়িক 
ও আত্মস্বার্থের কাছে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থকে বলি দিতে কস্থুর করে না। 
সেই জন্য মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবীকেও তাঁরা যেমন মনে করেন 
একটা অসম্ভব দাবী বলে তেমনি সন্দেহ করেন হয়তো বুটিশরাজের 
পরামর্শেই মুসলিম লীগ আজ ভারতের একতাকে ভেঙ্গে ফেলার জন্য, 
ভারতের অধীনতাকে ও ইংরেজের শোষণকে ভারতের বুকে চিরস্থায়ী 

র রাখার জন্য এই দাবী পেশ করেছে। 

লীগ ও তার পাকিস্তান দাবী সম্বন্ধে এমনিতর ধারণাকে নিজেদের 
মনে স্ট্ি করে কংগ্রেস কর্মী লীগ সন্বন্ধে কোন কথা কানে তুলতেই 
রাজী হন না। লীগের সাথে কোনপ্রকার সম্পর্ক সাধনই যে সম্ভব নয় 
এমনি, ঘোষণা তার৷ প্রচার করেন । 

সাইত্রিশ বছর পূর্বে লীগের জন্ম হয়। এই সময়ের মধে)র হিন্দু- 
মুসলমান সম্পর্টাকে আমরা যদি তার বিভিন্ন স্তর ক্রমে পর্যালোচন৷ 
করে দেখি তাহলে কিন্তু আমরা দেখতে পাব যে, মুসলিম লীগের 
পাকিস্তান দাবী মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক চেতনার ক্রমবর্ধনের 
প্রকাশ রূপেই দেখা দিয়েছে আর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের 
ক্রম-অগ্রতির সাথে সাথেই অগ্রসর হয়েছে মুসলিম সমাজের এই 
আত্বচেতন! | 

১৯০৬ সনৈ মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। লর্ড মিন্টোর ভারতের 
শাসন সংস্কার তখন প্রবর্তনের পথে। মুসলিম লীগ তাই এই সময়ে 
দাবী করেছিল যে, নুতন প্রবতিত শাসন ব্যবস্থায় মুসলমানকে স্বতন্ব 
ভোটাধিকার দেওয়া হবে, আইনসভাগুলোতে তাদের জন্য পৃথক আসন 
রক্ষিত থাকবে । মুসলমানদের এই স্বতন্ব ভোটাধিকার ও পৃথক আসন 
রক্ষার দাবী সম্বন্ধে অনেক জাতীয়তাবাদী মনে করেন মুসলমানদের 


৮০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


এই স্বতত্ন দাবীই ভারতের একতার মুলে কৃঠার হেনেছে। তারা 
মুসলমানদের এই দাবীকে বৃটিশ রাজের চক্রান্ত বলে মনে করেন- ভারতে 
বৃটিশ রাজতপ্রের বিরুদ্ধে যে একত৷ গড়ে উঠ্‌ছিল সেই ক্রমবর্ধমান একতাকে 
বাধা দেবার জন্যে বৃটিশের সকল চক্রান্ত । 


যে দুটা বস্তদ্বারা উপরের মতবাদকে সমর্থন করা হয় তার একটি 
হচ্ছে তখনকার লীগে বৃট্গি রাজতন্ত্রের পক্ষীয় ধারণার অবস্থান | দ্বিতীয় 
কথা হচ্ছে বিভেদ, সে যে কারণেই ঘটুক না কেন সব সময়ে শোষণ- 
কারীর সহায়তাই করে থাকে । কিন্তু যে বস্তটাকে অলক্ষ্যে ফেলে যাওয়া 
হয় সে হচ্ছে এই £ হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বৃটিশ রাজের স্ষ্টি নয়। 
কতকগুলো এতিহাসিক কারণের জন্য হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ভারতে 
রয়ে গেছে- আর ইংরেজ সেই সমস্যাটাকে নিজের স্বাথে ব্যবহার 
করেছে। 


সুতরাং আমাদের জন্য যেটা কত্তব্য হয়ে দীড়ায় সে হচ্ছে, এই 
সমস্যাকে সমাধান করা--যে সমস্যা ইংরেজ তার নিজের স্বার্থে ব্যবহার 
করেছে আমরা যেন সেই সমস্যার সমাধান করে দৃটিশ রাজতত্তরকে পরাজিত 
করতে পারি--ঘটনার মোড়কে আমাদের কল্যাণের পানে ঘুরিয়ে দিতে 
পারি। 


স্বতন্ত্র নির্বাচন 

আচ্ছ! একট। পরশ বিবেচনা করে দেখা যাক। ১৯০৭ কি তার 
পরে মুসলিম লীগ স্বতন্ব নির্বাচন ও পৃথক আসনের দাবী করেছে সে কি 
অন্যায় হয়েছে? গণতদ্বের নীতির কোন হানি কি সেদাবী করেছে? 
প্রশ্নটার সঠিক উত্তর দিতে হলে আমাদের যেমন মুসলমানদের সেই 
সময়কার অবস্থার কথা বিশ্বেষণ করে দেখতে হবে তেমনি তার সেই 
অবস্থাকে “দেশের তখনকার রাজনৈতিক গতির সাথে তুলনা করে বিচার 
করতে হবে । ৃ 


১৮৫৭ সনের ঘটনাবলীও বৃটিশ রাজতম্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার পর দেশের 


মধ্যে একমাত্র কোলকাতা, বোম্বে ও মাদ্রাজই শিক্ষায়, শিল্পে ও ব্যবসায়ে 
উন্নত স্থান অধিকার করেছিল । 


মুসলিম লীগ ও ভারতের স্বাধীনতা ৮১ 


মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগুলো তখন বস্ততঃ শিক্ষা-দীক্ষায় 
সর্বপ্রকারে অনুন্নত হয়ে পেছনে পড়ে ছিল পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত 
প্রদেশ, পূর্ব বাংলা, সিন্ধু, বেলুচিস্তান প্রভৃতি অংশের উন্নতির দিকে 
কোন মনোযোগ দেওয়া তখন হয়নি । আরো বিশেষ করে এঁতিহাসিক 
কারণ পরম্পরায় মুসলমান সমাজ তখন আইন শিক্ষায় কোন স্থযোগ 
নিতে পারেনি | ১৮৯৩ খীস্টাব্দে স্যার সৈয়দ আহমদ খান হিসাব করে 
দেখিয়েছিলেন এ সন পর্যস্ত, হিন্দু বি-এ পাস যুবকদের সংখ্যা 
যেখানে ছিল ৪১৮৭, মুসলমান বি-এ পাস যুবকদের সংখ্যা সেখানে 
মাত্র ৫৪৬ । 

এই অবস্থাতে যদি আমর সারণ করি যে তখন ভোট দেওয়ার 
অধিকার নির্ধারিত হোত শিক্ষা ও সম্পত্তির পরিমাণ দিয়ে। তখন একথা 
বঝতে আমাদের দেরী হবে না যে সেই অবস্থাতে যে একমাত্র উপায়ে 
ঁধ্যবিত্ত শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাঁদের সমাজকে সেবা করতে পারত 
সে শুধু পৃথক নির্বাচনের অধিকার দ্বারা । এই হচ্ছে পটভূমিকা। এই 
পটভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আমাদের 
রাজনৈতিক জীবনের এই স্তরে স্বতন্ত্র নির্বাচন অধিকারই ছিল একমাত্র 
গণতান্ত্রিক পদ্থা যার সাহায্যে আত্মচৈতন শিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত 
যুবসম্প্রদায় তাদের সমাজের স্বার্থকে রক্ষা করতে পারত | কাজেই 
স্বতন্ত্র নির্বাচনের এ দাবী ছিল আমাদের দেশের মুসলমান সমাজের 
আত্মউন্নতি ও আত্মবিকাশের দাবী । এর প্রয়োজন ছিল এরই জন্য 
যে তারা৷ তখন ছিল অপর সমাজ ও অংশের তুলনায় সর্ববিষয়ে অনেক 


পেছনে । 


স্বায়ন্তশাসনের দাবী 
তারপরের লীগের পাঁচ বছরের ইতিহাসের মধ্যেই তার দাবী স্বতন্ন 
নিবাচন ছাড়িয়ে মুসলমান সমাজের জন্য বৃটিশ রাজত্বের অধীনে স্বায়ত্তশাসন 
অধিকারের দাবীতে. যেয়ে পৌছায় । বিভিন্ন দেশে এই সময়ে যে 
সমস্ত ঘটনা ঘটতে থাকে, যেমন £ তুরস্ক সাম্রাজ্যকে ভেংগে দেওয়া, 
জারের রাশিয়া কর্তৃক পারসিয়া আক্রমণ, মালয়ে মুসলমানদের নির্যাতন, 
সে সব ঘটনাই ভারতে মুসলমানদের মনে ইংরেজের বিরুদ্ধে ভাবের বন্যা 


৬" 


৮২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 
স্থা্টি করে তোলে । আবুল কালাম আজাদ তীর উর্দদ 'আলহিলাল' ও 
মোহাম্মদ আলী তার ইংরেজী পন্রিকা “কমরেড'-এর মারফত তখন দেশ- 
বাসীকে আহ্বান করেছিলেন স্বাধীনতার জন্য উঠে দাড়াতে । আলীগড়ের 
এম. এ-ও কলেজে বিরাট এক রাজনৈতিক আন্দোলনও সংঘটিত হয়। 


ডাক্তার আনসারীর নেতৃত্বে বলকান যুদ্ধের সময়ে শুরস্কে এক মুসলিম 
মেডিক্যাল মিশনও পাঠান হয়। 


কংগ্রেস স্বায়ত্তশান লাভকে আদর্শ বলে ঘোষণা করেছিল ১৯০৫ 
সনে। এবার লীগেরও এ এফই আদর্শ ঘোষণার ফলে দেশের দুইটি 
প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান পরম্পরের খব নিকটবর্তা হয়ে এল । মহাযুদ্ধের 
ঘটনাবলী এই পরস্পরের নৈকট্যকে আরও ভ্রততর করে দেয়। উভয় 
প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ পরস্পর আলাপ-আলোচনা চানাতে থাকেন। ১৯১৫ 
সনে একই সময়ে দুই প্রতিষ্ঠানই বোম্বাইতে অধিবেশন আবান করে! 
লীগের এই অধিবেশনে তখন সভাপতিত্ব করেছিলেন বিহারের বিখ্যাত 
কংগ্রেস কর্মী মোজহারুল হক গাহেব। হিন্দু-মুসলমান অমস্যা সমাধানের 
উদ্দেশ্যে দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ কর! হয়। 

এই আলাপ-আলোচনার ফলস্বরূপ আমর। পাই ১৯১৬ সনের কংগ্রেস- 
লীগ প্যান্ট; আর এই প্যান্কক্ট7রই ফলে ১৯১৭ সনে যখন মিঃ মন্টেগ্ড 
ভারতে আসেন তখন কংগ্রেস ও লীগ উত্তরয় একট! একতাবদ্ধ দাবী পেশ 
করতে পেরেছিল । প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদিগণ এই একতা দেখে চমকে 
উঠেছিল--রীতিমত ভয় পেয়েছিল । লর্ড মিডেনহাম একে ফড়যন্ত্র বলে 
আখ্য। দিতয়ছিলেন _-এমন কি প্রমাণ করতে পর্যন্ত চেয়েছিলেন এ জার্মানীর 
কারসাজি । 


১৯১৬ ঙনের কংগ্রেস-লীগ প্যাক 


এবার যদি আমরা ১৯১৬ সনের এই প্যান্টের বিশেষ বিষয়গুলে। 
বিবেচনা করে দেখি তাহলেও দেখতে পাব যে, এখানেও মুসলিম লীগের 
পক্ষ থেকে যে দাবীগুলো জোরালোভাবে দেখা! দিয়েছে, সে পাঞ্জাব ও 
বাংলার সচেতন মুসলমানের অধিকারসমূহের দাবী, কেন্দ্রীয় সরকারে 
তাদের ন্যায্য হাত ও সংখ্যালবু মুসলমান প্রত্দশগ্ুলোতে মুসলমানদের 


মুসলিম লীগ ও ভারতের স্বাবীনত। ৮৩ 


পর্ণ রক্ষা । একথাও তখন স্বীকৃত হয়েছিল, মুসলমান ভিন্ন নিবা- 
চনের অধিকার পাবে--প্রদেশগুলির আইনসভায় তার আসন নির্দিষ্ট 
থাকবে । পাঞ্জাবে তারা৷ পাবে পূর্ণ সংখ্যা আসনের অর্ধেক-বাংলাতে 
পাবে শতকর৷ চল্লিশ ভাগ । কেন্দ্রীয় আইননভায় মোট সংখ্যার এক 
তৃতীয়াংশ তাদের নিবাচিত হবে, একথাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল। 
মুসলিম স্বার্থ সম্বন্ধে তিন চতুর্থাংশ মুসলিম সভ্যদের আপত্তি উপেক্ষা 
করে কোন আইন পাস হবে না--ইহাও স্বীকৃত হয়েছিল। 


মুসলমানদের এই দাবী, কংঘেসের এই সন্মতি যে বিষয়টাকে পরিস্ফুট 
করে তোলে সে হচ্ছে পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলমানের জাগরণ । পূর্ণ 
গণতন্ত্র তখনো আসেনি, আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা তখনো 
সংকীণ--এই অবস্থাতে কংগ্রেসের আজকার এই স্বীকৃতি মুসলমান সমাজের 
জাগরণের পূর্ণ সহায়তার প্রকাশ হয়ে দেখা দেয়। দ্বিতীয়তঃ কেন্দ্রে & 
অংশ আসনের রক্ষাও এই কথার স্বীকৃতি, যে মুসলিম স্বাথের বিরুদ্ধে 
কিছু করা হবে মা--ভারতের ইতিহাসে সবপ্রথম সংখ্যালধিষ্ঠ জাতি- 
সমুহের সম-অধিকার দাবীর প্রতীক হয়ে আত্মপ্রকাশ করে । ভারতে 
কোনপ্রকার ফেডারেশন গঠিত হলে ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সমস্ত স্বার্থকে 
অন্যান্য বৃহত্তর ও উন্নততর জাতির কাছ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্ন্তি 
দিতে হবে সে দাবীর এই-ই প্রথম প্রকাশ । 


এক আদর্শের সংগ্রাম 


লাখনৌ প্যান্টের পরবর্তী সময়কে মুসলিম লীগ এঁতিহাসিক মিঃ 
নোমান এই.বলে লিখেছেন £ কয়েক বছরের জন্য লীগ ও কংথেস একই 
ভিত্তিতে দীঁড়িয়ে জন্মভূমির জন্য একই আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে 
সংগ্রাম চালায় (মুসলিম ইও্ডয়া-১৬০ পৃঃ)। ১৯১৬ সনে একতার যে 
ভিত্তির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সে একতা এর পরে ক্রমান্বয়েই বেড়ে চলে । 
ফলে, যুদ্ধ শেষে যখন রাওলাট আইনের প্রবর্তন হয়--জালিয়ানওয়ালা- 
বাগের হত্যা হয়__অর্থনৈতিক বিপত্তির উত্তব হয়, সমগ্র দেশ তখন মাথা 
তুলে দীড়িয়েছিল। তারপর বাইরের ঘটনা যখ! রুশ বিপ্লুব, প্রাচোর 


৮৪ পাকিস্তান আল্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 
দেশ সমুহের নবজাগরণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তুরস্ক সাম্রাজ্য বণ্টন 
ইত্যাদির প্রভাবও ভারতবাসীর উপর কম পড়েনি । কংগ্রেসের গান্ধীজী, 
মতিলাল নেহরু, দেশবদ্ধু ও মুসলিম লীগের আলী ভাই......দের 
নেতৃত্বে গণ-আন্দোলনের বিরাট শোতে ভারতকে ভাদিয়ে দেয়। যে 
তিনটা ধ্বনি এই বিখ্যাত আন্দোলনে প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল-- 
সে ছিল স্বরাজ, রাওলাট আইনের প্রত্যাহার এবং মধ্যপ্রাচ্য ও আরবের 
মুসলমান দেশসমূহের স্বাধীনতা (খেলাফত )। স্বাধীনতা সংগ্রামের 
ইতিহাসে 'ম্বরাজ-খেলাফতের' অধ্যায়ের চেয়ে গৌরবময় অধ্যায় বোধ 
হয় আর নাই। দেশের দুইটি প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি 
এসে দাঁড়াল, একই সাথে সতা করল- হিন্দু-মুসলিম নেতা একই 
মঞ্চে বক্তৃতা করলেন। সহসব সহপ্র হিন্দু ও মুসলমান অসহযোগ 
আন্দোলনে যোগ দিল, কংগ্রেস ও লীগের একতার নেতৃত্বে অসহযোগ 
আন্দোলন । ্ 

এখানটাতেও একটু বিচার করে দেখা যাক কোন অনুপ্রেরণাতে মুসলমান 
সমাজ সেদিন নেমে এসেছিল আন্দোলনের মাঝে, কোন আদর্শ ও কোন 
প্রাপ্তির আশ! তাদেরকে উদ্বদ্ধ করেছিল তাদেরকে এই সংগ্রামে । স্পষ্টত: 
দুটি কারণ। প্রথমতঃ সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ তারাও চেয়েছিল এবং তারই 
জন্য তারা লড়েছিল। দ্বিতীয়তঃ ও প্রধানতঃ মুসলমান জাতি সমূহের 
স্বাধীনতা, ভারতীয় মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা৷ ৷ 

স্বরাজ-খেলাফত আন্দোলনের এই মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই মুসলিম 
দেশ শ্রমিক আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিল । অবশ্য একথা সত্য খেল!ফত 
আন্দোলনের বহিরাবরণ ছিল ধর্মীয়--এক খলীফার অধীনে সমস্ত মুসলমান 
দেশকে পুনর্গঠন করার উদ্দেশ্য তাতে ছিল। কিন্তু ভারতের মুসলমান 
জনসাধারণকে যে বস্তটা উদ্বদ্ধ করে তুলেছিল সে খলীফার পুনঃপ্রতিষ্ঠা 
ততটা নয় “যতটা তাদের নিজেদের মনের ইংরেজ সাম়াজ্যবাদ বিরোধী 
আন্দোলনের প্রভাব । কংগ্রেস নেতৃত্ব ও গান্ধীজী একথাটা তখন উপলব্ধি 
করে খেলাফতকে আন্দোলনের একটা অংশ করতে পেরেছিলেন বলেই 
হিন্দু-সুসলমানের এমন এঁক্য তখন সম্ভব হয়েছিল, যে এক্যের দৃঢ় আঘাতে 
বৃটিশ সাম্রা্যের ভিত তখন কেঁপে উঠেছিল। 


মুসলিম লীগ ও ভারতের স্বাধীনত৷ ৮৫ 
বিরোধ 


কিন্ত তবু অসহযোগ বিফল হলো--বিফল হলো এরই জন্য যে 
জনগণের সামনে নেতৃবৃন্দ তখন কোনপ্রকার স্বচ্ছ গণতান্ত্রিক আদর্শ তুলে 
ধরতে পারলেন না। স্বরাজের সংজ্ঞা দেওয়া হলে! না--স্বরাজের অর্থ 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে রইল। কৃষক মজুরের দাবী, বিভিন্ন সম্পূদায়ের 
অধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীর কোন মূল্য দেওয়। হলো না-_তারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের অপরিহার্য অংশরূপে এদেরকে স্বীকার করে নেওয়া 
হলো! না। 


অসহযোগ আন্দোলন বিফল হওয়ার ফল এই হলো যে, দুইটি প্রধান 
প্রগতিশীল জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে এল ভাংগন ও 
বিরোধ । কংগ্রেসের মধ্যেও এল ছ্বিধাবিতক্তি ; একদল হলো পরিবর্তন 
জ্ীবরোধী-__-অপর দল স্বরাজ্যবাদী | 

মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দল কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে প্রবেশ 
করল | সাথে সাথে শাসনতন্ত্রকে পুনর্গঠন করার প্রশ্রকে তারা হাতে 
তুলে নিলেন । মিঃ জিন্নাহ ও তার দলও কংগ্রেসের সাথে বিভিন্ন 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় পরিষদে সহযোগিতা করলেন । কংগ্রেসও হিন্দু-মুসলমান 
সমস্যার একটা মীমাংসা করে একটা দাবী বৃটিশ রাজের কাছে পেশ 
করার প্রয়োজন বোধ করল। ১৯২৪ সনের বোম্বাই অধিবেশনে মুসলিম 
লীগ ও বিভিন্ন দলের সাথে আলাপ-আলোচন! চালনার জন্য এক কমিটি 
নয়োগ করল 


এরপর চন্নুল অধিবেশনের পর অধিবেশন, আলোচনার পর আলোচনা-_ 
কিন্ত এ্রক্য তখনো ধরাছোঁয়ার বাইরে । ১৯২৭ সনে সাইমন কমিশন 
নিয়োগের সংঘাদ এল। সংবাদের সাথে সাথে ভারতব্যাপী বিদ্বেষের 
বন্যা বইল | কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই একে বর্জন করল-_ 
প্রতিষ্ঠানছ্বয়ের মধ্যে আবার এক্যের আলোচনার চেষ্টা চলল | 

মুসলমানদের দাবী রূপ পেল মিঃ জিন্নাহর চৌদ্দ দফায় | মিঃ 
জিন্নাহ এবারেও তাঁর কার্ষপন্থায় সব মুসলিম দলগুলিকেই একত্র করতে 
সমর্থ হলেন--খেলাফত আন্দোলনের নেতা মৌলানা মোহাম্মদ আলী, 
ভমিয়ত অল-উলামা কনফারেন্স ও লীগ সবাই এসে জড়ো হলো মিঃ 


৮৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


জিন্নাহর দাবীর পেছনে | যাঁরা এ দাবীতে এলেন না তাঁরা ছিলেন 
মাত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী ডাঃ আনসারী ও মৌলানা আজাদ | কিন্ত 
তবু তীয়াও একটা নিষ্পত্তির জন্য রাজী ছিলেন | ফলে, কংগ্রেসের 
পক্ষ থেকে নেহরু-বিবৃতির খসড়া রচিত হলো । 

এখানে মুসলিম দাবীগুলি বিচার করে দেখ প্রয়োজন কি কি দাবী 
তাদের ছিল, নেহকু-বিবৃতির সাথে তফাৎট৷ তাদের কোথায় ছিল--আর 
কেনই বা ১৯২৮-এ কলকাতায় সবদলীয় অধিবেশনে ফোন নির্পত্তিই 
সম্ভবপর হালো। না এসবগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখার এখানে প্রয়োজন 


আছে । 


নেহরু বিবৃতি 


নেহরু রিপোর্ট ভারতে এক যুক্তরাষ্ট্রিক শাসনতন্ব প্রব্তনের সুপারিশ 
করে, নিদিষ্ট বিষয়সমূহ ব্যতীত অতিরিক্ত অনিদিষ্ট বিষয়সমূহের ভার 
এই রিপোর্ট অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখার ব্যবস্থা 
হয় | যে সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালধিষ্ঠ সেই সব প্রদেশেই মাত্র 
তাদের জন্য আসন নিদিষ্ট করে রাখার ব্যবস্থা স্বীকার করা হয়। 
কেন্দ্রে কোন সংরক্ষণের ব্যবস্থা এ রিপোর্ট অনুসারে ছিল না-_কেন্দ্রে মুসলমান 
মোট আসনের এক চতুর্থাংশ লাভ করবে একথা মাত্র বলা হয়েছিল। 
নেহরু রিপোর্টের এই ছিল স্বীকৃতি । 

অন্যদিকে মুসলমানদের দাবীর বিশিষ্ট বিষয়গুলে। ছিল, কেনের 
পরিবর্তে অতিরিক্ত অনিদিষ্ট বিষয়সমূহ থাকবে প্রদেশসমূহের হাতে। 
সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম অংশকে বিভিন্ন প্রদেশ বলে গণ্য 
করতে হবে । পাঞ্জাবে ও বাংলায় মুসলিম সংখ্যাকে গরিষ্ঠ রাখতে হবে। 
মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন অন্ততঃপক্ষে যতদিন পর্যস্ত মুসলমান 
তার বিলোপ দাবী না করে সে পর্যস্ত রাখতে হবে। মুসলমানদের 
ধর্ম ও সংস্কৃতির পূর্ণ রক্ষার ব্যবস্থা ভারতের ভবিষ্যৎ শাসন ব্যবস্থায় 
করতে হবে। কেন্দ্রে মুসলমানদের আসন মোট আসনের এক তৃতীয়াংশ 
হতে হবে। 


মুসলিম লীগ ও ভারতের স্বাধীনত৷ ৮৭ 


এখানে আমরা আরো স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি মুসলমান জাতি তার আত্ব- 
স্বাতম্ত্যের দাবী নিয়া কি ভাবে এগিয়ে এসেছে । সিম্ধু, বেলুচিস্তান, 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলমানের সমান অধিকার দাবী-_বাংলা ও 
পাঞ্জাবকে স্বাধীন বলে স্বীকার করে নেওয়ার দাবী তাদের এই জাতীয় 
জাগরণের প্রকাশ স্বরূপ এবার পরিষ্ষারভাবে দেখা দেয়। 


আত্মনিয়ন্রণ দাবী 


কাজেই এবার ঘখন ম্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থার কাঠামো রচনা হতে 
চললো তখন মুসলমান এগিয়ে এসে এ কাঠামোতে পর্ণ স্বাধীনতা ও 
গণতন্ত্রের পূর্ণ সুযোগের দাবী জানায়। এরই জন্য তারা সংখ্যালঘিষ্ঠ 
হিন্দু ভাইয়ের কাছে এ প্রশ্ন জানায়-_যেন ভারতের স্বাধীনতার অর্থ 
টমসলমানের জন্য কি হবে একথা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয়-_ স্বাধীন 
ভারতে তাদের বিভিন্ন উপায়ে উন্ৃতির কি সম্ভাবনা আছে একথা তার! 
জানতে চায়। 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে £ কংগ্েস কি এতদিন ধরে এমনি গণতাপ্ত্রিক অধিকার 
আদায়ের জন্যই সংগ্রাম করেনি- আজকের মুসলমান সমাজ যে গণতাপ্রিক 
দাবী পেশ করছে, গণতান্ত্রিক এ বোধ উদ্বদ্ধ করাই তো ছিল কংথেসের 
এতদিনকার দায়িত্ব ও কর্ম। কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে এতদিনকার 
অত্যাচারিত, মূক অন্ধ, তামিল, মহারাক্্রীয় অধিবাসীদের মনে আজ 
এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবের উদয় হয়েছে_ঠিক তেমনি মুসলমানদের 
রাজনৈতিক চেতনাও আজ তাদের জাতীয় এই দাবীতে আত্মপ্রকাশ 
করছে। 

কাজেই আজ সন্মুখে অগ্রসর হতে হলে প্রয়োজন বিভিন্ন জাতির 
এই ক্লাজনৈতিক চেতনাকে স্বীকার ও তার উন্তির বন্দোবস্ত করা । 
তবেই মাত্র স্বাধীনতার যুদ্ধে ভাদের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করা হবে 
সম্ভব-_নুদৃঢ় এীক্য গড়ে তোলা হবে সহজ-_স্বাধীনতা যুদ্ধের পরবর্তী 
অধ্যায়ে এগিয়ে যেতৈ পারব আমরা আরে ভ্রত। 


দুর্ভাগ্যবশতঃ অতি প্রয়োজনীয় এ জিনিসটা হলে না-_ফলে এঁক্যের 
চেষ্টা হলো বিফল | আর এই বিফলতার ফল এই হল যে ১৯৩০ ও ৩২ 


৮৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


সনে কংগ্রেস যখন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করে তখন মসলমান 
সমাজ এ আন্দোলনের অনুপ্রেরণা পেল না। 

তারপর রাউও্টেব্ল কনফারেন্স ও সাম্পুদায়িক বাঁটোয়ারার পর 
আবার চেষ্টা করা হলে &ক্যের, কিন্তু এবারেও বিফল হলো এ চেষ্টা । 
এমনিভাবে অনৈক্যের অবস্থা গড়াতে থাকে এবং ১৯৩৭ সন এসে 
পৌঁছায়। 


ইলেকশন ও তারপর 

নির্বাচন হলো। কিন্ত কংগ্রেস এই মন্ত্রিত্ব প্রতিষ্ঠা ও নির্বাচন থেকে 
যে ফল আশ! করেছিল ঘট্‌ুতৈ লাগলে তারই বিপরীত । কংগ্নেসের মধ্যে 
হিন্দু-মুসলমান এঁক্য ক্রমান্বয়েই দান বাঁধার বদলে ক্রমানয়েই মুসলমান 
কংগ্রেস হতে সরে দীড়াতে লাগল। 

মুসলিম লীগের এই সময় আরম্ভ হয় জাগরণ । মুসলমানের সাম্রাজ্যবাদ- 
বিরোধী মনোভাব এভাবে আত্মপ্রকাশ করল মুসলিম লীগের নূতন 
দাবীতে-সে দাবী রূপ নিল এবারে এই ভাবে £ এমন স্বাধীন শাসনতন্ব 
প্রতিষ্ঠা করা যেখানে মুসলমানদের স্বার্থ ও অধিকার পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত 
থাকে । 

এখানেও আমরা কি দেখিতে পাই? যখনই ভারতের স্বাধীনতার 
কথা মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তখনি মুসলিম সমাজের দাবী প্রকাশ পেয়েছে 
তার নিজের স্বাধীনতার রূপে অর্থাৎ তখনি তারা এই দাবী করেছে 
যে স্বাধীন ভারতের শাসন ব্যবস্থা হবে "ম্বাধীন রাষ্্রসমূহের যুক্তরাষ্ট্র | 

কংগ্রেস-মস্তিত্বের আমলে শুধু যে হিন্দু-মুসলমান সমস্যার কোন সমাধানই 
হলে। না এই নয়, বরঞ্চ এই সময়ে সমস্যাটা উত্তরোত্তর খারাপের দিকে 
চলতে থাক্ষে যার ফলে ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বরে যখন যুদ্ধ বাধে এবং 
ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস মধ্রিমগুল সকল যখন পদত্যাগ করে তখন 
লীগ তাকে মুক্তি দিবস বলে ঘোষণা করে ও পালন করে। 

যুদ্ধ হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে মুখ্য করে তুলল তবু ১৯১৬ সনের মত 
কংগ্রেস-লীগ মিলতে সমর্থ হলে! না। এর পরে কংগ্রেস যখন তারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করল লীগ তখন ১৯৪০ সনে লাহোরে তার 


মুসলিম লীগ ও ভারতের স্বার্ধীনতা ৮৯ 


বিখ্যাত পাকিস্তান প্রস্তাব পাস করে পশ্চিম ও পর্ব ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
মুসলমান প্রদেশগুলোর স্বাধিকার দাবী করল। ফাসিস্ত জাপান তর্খন 
আক্রমণোদ্যত- ভারতের এই দুর্দিনে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল কংগ্রেস- 
লীগের মীমাংসা ও এঁক্য। অথচ তা হলো না-এমন কি ক্রিপস 
প্রস্তাবের জময় পর্যস্ত তার! বিচ্ছিন হয়ে রইল। ফল এই হলো যে 
প্রতিক্রিয়াশীল সাম্রাজ্যবাদ ভারতবাসীর হাতে কোনপ্রকার ক্ষমতা হস্তাস্তরিত 
না করেই রেহাই পেল। 

এই সময় হতে দেশের অবস্থ৷ ক্রমান্বয়েই খারাপ হতে থাকে-_অর্থনৈতিক 
দূরবস্থা চরমে ওঠে, দৃভিক্ষ-মহামারী দেশকে গ্রাস করে ফেলে__আমলাতন্ত 
একটা একটা করে দূধিপাকের বোঝা আমাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়, 
ভারতের প্রধান প্রতিষ্ঠানছ্বয়ের অনৈক্যের ফলে আমলাতন্বের এই জলুমবাজী- 
দেশের এই সঙ্কট। 


স্বাধীনতার পথ 


প্রশ হচ্ছেঃ তাহলে পথ কোথায়? কি করে আমাদের দেশের এই দুই 
প্রতিষ্ঠান এক হয়ে দীড়াতে পারে? ওপরে আমি যা বলেছি তাতে 
এ বস্তট! পরিকার বোঝা যাবে যে, মুসলমান সমাজ ও মুসলিম লীগের 
উন্তি পৃথক নির্বাচন থেকে আরম্ভ করে পাকিস্তান দাবী পর্যস্ত কোন 
প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের পরিব্যপ্তি নয়- মুসলমান সমাজের এই উন্নতিকে 
আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল বলে ভাবলে চলবে না বরঞ্চ এর এই উনুতির 
বিভিন্ন স্তরকে মুসলমান সমাজে জাতীয়, গণতান্ত্রিক ও সামাজ্যবা দ- 
বিরোধী মনোভাবের ক্রমিক প্রকাশ হিসাবে দেখা উচিত। 


ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যত অগ্রসর হয়েছে মুসলমানদের 
আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবীও তত পরিষ্কার ও বাস্তব রূপ নিয়েছে । আত্মনিয়ন্ত্রণের 
দাবীকে ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রতিবন্ধক হিসাবে ভাবার আমাদের 
কোন কারণ নাই। ১৯৩২ সনের মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতি 
বিখ্যাত উর্দু কবি স্যার ইকবালের কথা আমর! স্মরণ করতে পারি । 
স্বাধীন ভারতে মুসলমান তার নিজের সাংস্কৃতিক ও এঁতিহাসিক ভাব- 
ধারা দ্বারা তার জীবনকে উন্ৃত করতে পারবে--এ নীতি যদি স্বীকার 


৯০ পাকিস্তান আন্দালন ও মুসলিম সাহিত্য 


করে নেওয়া হয় তাহলে মুসলমান ভারতের স্বাধীনতার জন্য তার 
সর্বস্ব পণ করতে রাজী থাকবে | 

এই দৃষ্টিতে দেখলে এট! আমরা পরিষ্কার দেখতে পাব যে, বাইরের দিক 
থেকে কংগ্েস-লীগ আত্ম বহু দৃধ্বততী মনে হলেও তারা আজ আদর্শের 
দিক দিয়ে পরস্পরের অতি নিকটে এসে পৌছেছে । উভয়ের আদর্শই 
আজ ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা- উভয়ে গণতান্ত্রিক আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে 
বিশ্বাস করে__উতয়েই ভারতের বিতিনন জাতির জীবনের মহত্তম ভাবধারার 
প্রতিনিধি স্বরূপ! 

তাহলে এই দাঁড়ায় যে কংগ্রেস ঘদি পাকিস্তান্ন দাবীকে এই দৃষ্টিতে দেখে, 
তেমনি মুসলিম লীগ যদি জনগণের অনুক্লে গণতান্ত্রিক কার্ধপদ্ধতি 
গ্রথণ করে--তার মন্ত্রিসভা ও প্রতিষ্ঠানকে এমনি ধারায় নিয়ন্্ণ করে 
তাহলে এমন অবস্থার স্থাষ্ট হতে বাধ্য যখন এই দূই প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে এ্রক্য আসা হবে অবশ্যন্তাবী। এই একই আমাদের আদর্শ | 
আজ ভারতের প্রত্যেকটি স্বদেশ প্রেমিকের জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও 
শকজ্ি এই আদর্শের জন্য নিয়োজিত করা একমাত্র কর্তব্য । 


[ চাঁক। থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'পাকিস্তান__-৭ই সাজ্জাদ জহির 
ফেব্র্মারি, ১৯৪৪ থেকে গৃহীত ] 


গাকিল্তান কেন 


[ ভারতীয় মুসলমানদের ন্বাতন্ত্য ও আত্মনিয়ন্তণের অধিকার দাবীর সমর্থনে মনীষিগণ যাহ) 
বলিয়াছেন তাহা হইতে সময় সময় কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের নিকট পেশ করিব। 
এবার মহাষনীধী রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন বিচার করিয়া দেখন। অথচ রবীন্দ্রনাথকে 
হিন্দুরা জাতীয়তাবাদী বলিয়া থাকেন! সম্পাদক ঃ পাকিস্তান । ] 

আমাদের দেশে ভারতবাসীদের মধ্যে রাস্ত্রীয় এঁক্যলাভের চেষ্টা যখনি 
প্রবল হইল অর্থাৎ যখনি নিজের সত্তা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষভাবে চেতনার 
উদ্রেক হইল তখনি আমরা ইচ্ছা করিলাম বটে মুসলমানদিগকেও আমাদের 
সংগে এক করিয়া লই, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিলাম না । 
এক করিয়া লইতে পারিলে আমাদের স্থুবিধা হইতে পারিত বটে, কিন্তু 
সুবিধা হইলেই যে এক করা যায় তাহা নহে । হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
যে একটি সত্য পার্থক্য আছে, তাহা ফাঁকি দিয়া উড়াইয়া দিবার জে! নাই । 
প্রয়োজন সাধনের আগ্রহবশতঃ সেই পার্ক্যকে যদি আমরা না মানি তবে 
সেও আমাদের প্রয়োজনকে মানিবে না। 

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সকল দিক দিয়া একট। সত্যকার এঁক্য জন্মে 
নাই বলিয়াই রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে এক করিয়া তুলিবার চেষ্টায় 
সন্দেহ ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইল । এই সন্দেহকে অমূলক বলিয়া 
উড়াইয়া দিলে চলিবে না । আমরা মুসলমানকে যখন আহ্বান করিয়াছি 
তখন তাহাকে কাজ উদ্ধারের সহায় বলিয়া ডাকিয়াছি ; আপন বলিয়া 
ডাকি নাই । যদি কখনো দেখি তাহাকে কাজের জন্য আর দরকার নাই 
তবে তাহাকে অনাবশ্যক বলিয়৷ পিছনে ঠেলিতে আমাদের বাধিবে না । 

তাহাকে যথাথ আমাদের সংগী বলিয়া অনুভব করি নাই, আনুষংগিক 
বলিয়৷ মানিয়া লইয়াছি । যেখানে দুই পক্ষের মধ্যে অসামপুস্য আছে 
সেখানে যদি তাহারা শরিক হয়, তবে কেবল এতদিন পর্যস্ত তাহাদের বন্ধন 
থাকে যতদিন বাহিরের কোন বাধা অতিক্রমের জন্য তাহাদের একত্র 
থাকা আবশ্যক হয়,--স আবশ্যকটা অতীত হইলেই ভাগ বাঁটোয়ারার 


বেলায় উত্ভয়পক্ষে ফাঁকি চলিতে থাকে । 


৯২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


মুসলমান এই সন্দেহটি মনে করিয়াই আমাদের ডাকে সাড়া দেয় 
নাই। আমরা দুই পক্ষ একত্র থাকিলে মোটের উপর লাভের অংক বেশী 
হইবে বটে, কিন্তু লাভের অংশ তাহার পক্ষে বেশী হইবে কিনা মুসলমানের 
সেইটেই বিবেচ্য | অতএব মুসসমানের একথা বদা অসংগত নহে যে, 
আমি যদি পৃথক থাকিয়াই বড় হইতে পারি তবেই তাহাতে আমার লাভ | 

কিছুকাল পৃবে হিন্দ্-মুসলমানের মধ্যে এই স্বাতন্ব্য-অনুভূতি তীব 
ছিল না। আমরা এ রকম মিলিয়াছিলাম যেঃ আমাদের মধ্যেকার ভিনতাটা 
চোখে পড়িত না । কিন্তু স্বাতন্ত্য-অনুভূতির অভাবটা একট অ-ভাব 
মাত্র, ইহা ভাবাত্বক নহে | অর্থাৎ আমাদের মধ্যে সত্যকার অভেদ 
ছিল বপিয়াই যে ভেদ সম্বন্ধে আমরা অচেতন ছিপ্লাম তাহা নহে-_ 
আমাদের মধ্যে প্রাণশক্তির অভাব ঘাটয়াছিল বলিয়াই একটা নিশ্চেতনায় 
আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল | একটা দিন আগিল যখন হিন্দু আপন, 
হিন্দৃত্ব লইয়া গৌরব করিতে উদ্যত হইল। তখন মুসলমান যদি হিন্দুর 
গৌরব মানিয়া লইয়া নিজের! চুপচাপ পড়িয়া থাকিত তবে হিন্দু খুশী 
হইত সন্দেহ নাই ; কিন্ত যে কারণে হিন্দুর হিন্দৃত্ব উগ্র হইয়া উঠিল 
সেই কারণেই মুসলমানের মুসলমানী মাথা তুলিয়া উঠিল | 

এখন সে মুসলমানরূপেই প্রবল হইতে চায়, হিন্দুর সংগে মিশিয়া 
গিয়৷ প্রবন হইতে চায় না। 

এখন জগৎ জুড়িয়া সমপ্যা এ নহে যে কী করিয়া ভেদ ঘুচাইয়া এক 
হইব কিন্ত কি করিয়া ভেদ রক্ষা করিয়া মিলন হইবে । সে কাজটা 
কঠিন-_-কারণ সেখানে কোন প্রকার ফাঁকি চলে না, সেখানে পরম্পরকে 
পরম্পর জায়গ! ছাড়িয়া দিতে হয় । সেটা সহজ নহে, কিন্তু যেটা সহজ 
সেটা সাধ্য নহে ; পরিণামের দিকে দেখিলে দেখ! যাঁয় যেটা কঠিন 
সেটাই সহজ । 

আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়৷ নিজের উন্ৃতি সাধনের 
চেষ্টা করিতেছে । তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে 
আমাদের আপাততঃ খতই অসুবিধা হউক, একদিন পরম্পরের যথার্থ মিলন 
সাধনের পক্ষে ইহাই প্রকৃত উপায় । ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর; 
মানুষ যখন আপনাকে বড় করে তখনি আপনাকে ত্যাগ করিতে পারে । 
যতদিন তাহার অভাব ও ক্ষুদ্রতা ততদিনই তাহার, ঈর্ধা ও বিরোধ । 


পাকিস্তান কেন ৯৩ 


ততদিন সে আর কাহারো সংগে মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে- সে 
মিলন কৃত্রিম মিলন। ছোট বলিয়া আত্মলোপ করাটা অকল্যাণ ; 
বড় হইয়া আত্মবিসর্জন করাটাই শ্রেয়ঃ | 

আধুনিক কালের শিক্ষার প্রতি সময় থাকিতে মনোযোগ না করায় 
ভারতবর্ষের মুসলমান হিন্দুর চেয়ে অনেক পিছনে পড়িয়াছে। সেখানে 
তাহাকে সমান করিয়া লইতে হইবে । সে বৈষম্যটি দূর করিবার জন্য 
মুসলমান সকল বিষয়েই হিন্দুর চেয়ে বেশী দাবী করিতে আরম্ভ করিয়াছে । 
তাহাদের এই দাবীতে আমাদের আন্তরিক সম্মতি খাকাই উচিত ; পদমান 
শিক্ষায় তাহার! হিন্দুর সমান হইয়া উঠে ইহ] হিন্দুর পক্ষেই মংগলকর। 

কিন্ত এই যে বাহ্য অবস্থার বৈষম্য ইহার পরে আমি বেশী ঝোঁক 
দিতে চাই না। ইহা ঘূচিয়া যাওয়া কিছুই শক্ত নহে । যে কথা লইয়া 
এই প্রবন্ধের আলোচনা করিতেছি তাহা সত্যকার স্বাতন্ব্য । সে স্বাতম্থ 
জীবলুপ্ত করা আত্মহত্যা করারই সমান । 

এইরূপ বিচিত্র স্বাতন্ব্যকে প্রবল হইয়া উঠিতে দেখিলে আমাদের মনে 
প্রথমে একটা ভয় হয়| মনে হয় স্বাতষ্ব্যের যে অংশে আজ বিরুদ্ধতা 
দেখিতেছি সেইগুলিই প্রশ্বয় পাইয়া বাড়িরা যাইবে এবং তাহা হইলে 
মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতিকূলতা ভয়ংকর উগ্র হইয়া উঠিবে। 

একদা সেই আশংকার কাল ছিল । তখন এক এক জাতি আপনার 
মধ্যেই আবদ্ধ থাকিয়া আপনার বিশেষত্বকে অপরিমিতরূপে বাড়াইয়৷ চলিত । 
সমস্ত মানুষের পক্ষে সে একটা ব্যাধি ও অকল্যাণের রূপ ধারণ করিত। 

এখন সেরূপ ঘটা সম্পূর্ণ সম্ভবপর নহে । এখন আমরা প্রত্যেক 
মানুষই সকল মানষের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন এত বড় কোন 
কেহই খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, যেখানে অসংগতরূপে অবাধে 
এক ঝোকারকম বাড় বাড়িয়া একট! অদ্ভুত স্থষ্টি ঘটিতে পারে । 


[ উপরোক্ত অভিমতটি রবীন্্রনাথ ঠাকুরের “হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে 'পাকিস্তান' পত্রিকা, ২৬ শে জুন, ১৯৪৪ সালে ( কবি সম্ভাট ) 
উদ্ধত করিয়াছে । প্রবন্ধটির প্রকাশকাল ৰাংল৷ ১৩১৮- সম্পাদক 1] 


আ লো চঢ না 


উদ্বোধন 


[ ১৯৪৩ সালে ঢাক মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান 
সাহিত্য সংসদের প্রথম বাধিক অধিবেশনে পঠিত ] 


সে আজ বহুদিনের কথা, সপ্ততি বৎসরের কম নহে, আমি যে-কালে 
প্রথম বাংলা ভাষার 6৮1 আরম্ভ করি, সে-কালে আমরা চারিজন ব্যতীত 
অন্য কোন মুসলমান লেখক ছিলেন ন। | সেই চারিজনের তিনজন কালের 
অতল সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন । মাত্র আমি একা এখন জীবিত 
থাকিয়া কবরের প্রান্তে আসিয়৷ দাড়াইয়াছি। সে তিনজনের নাম শুনিতে 
বোধ হয় আপনারা আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। একজন কৃুষ্টিয়। 
লাহিনী পাড়ার মীর মোশাররফ হোসেন ও অন্যজন পড়ানের পণ্ডিত 
রেয়াজউদ্দিন, ইহারা দূজনেই গদ্য লেখক, মাত্র আমি কবিতা লিখিতাম। 
ইহার কিছু পরেই শাস্তিপুরের মোজান্মেল হক আসিয়া আমাদের সংগে 
মিলিত হন। ইনিও কবিতা লিখিতেন, মাঝে মাঝে গদ্য লেখাও 
তাহার, অভ্যাস ছিল । 


সেকালে হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, 
তাহারা বলিতেন, “মুসলমানেরা বাংলা লিখিতে জানে না |, এসব শুনিয়া 
আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিত, বলিতে কি হিন্দুদের এসব শ্রেষ 
উক্তি আমার হৃদয়ে বিষম বাজিত। সে সময় হিন্দুদের মাসিক ও সাগ্ডাহিক 
পত্রিক। বেশী ছিল না । মাত্র "আর্ধ্দশন', “বঙ্গদণন', “বান্ধব, “সাহিত্য 
"ভারতী", “বঙ্গবাসী', “সোমপ্রকাশ' 'সপ্তীবনী' প্রভৃতি সাত-আটখানা পত্রিক। 
ছিল। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর '“নীলদর্পণ' নাটক লিখিয়াছিলেন । 
আমাদের বংগীয় সাহিত্যিক বন্ধু মীর মোশাররফ হোসেন তীহার পদাংক 
অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন “জমিদার দপূণ' ও “বসন্ত কুমারী: 
নাটক। ইহা আমাদের পক্ষে কতকট! লঙ্জাকর বিষয় বটে, রায় বাহাদুরই 
হউন, কি বিদ্যাসাগরই হউন, আমরা কেন তীহাদের অনুকরণ করিতে 
যাইব ? আমর! কি লিখিতে জানি না? খোদাতালা৷ আমাদিগকে যে 
শক্তি ও প্রতিভাটুকু দিয়াছেন, কেন আমরা তাহার অপব্যবহার করিতে 


৯৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মূসলিম সাহিত্য 


যাইয়া কলংকের ডালি মাথায় তুলিয়া লইব? ইহার পরও তিনি 'এর 
উপায় কি? প্রহনন লিখিয়৷ হিন্দু লেখকদের ছার। নিতান্ত লাঞ্ছিত 
ও অবমানিত হইয়াছিলেন। সে সময় “বান্ধব' সম্পাদক রায় কালীপ্রসন 
ঘোষ বিদ্যাসাগর 0.[.5. বাহাদুর ঘৃণা! ও তাচ্ছিল্যের সহিত লিখিয়াছিলেন, 
“এসব আগাছা সাহিত্যের উদ্যান হইতে কাটিয়া ফেলাই উচিত।' আরও 
লিখিয়াছেন, “এর উপায় কি?' শুধু মীর সাহেবকে এইরূপ বিজ্রপ 
করিলে প্রাণে এত বাদ্রিত না| মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া এসব 
কটুজি করাতে বড়ই মর্মাহত হইয়াছিলাম। বলিতে কি, উহারা কোন 
বহি হাতে লইয়া মুসলমান গ্রন্থবকারের নাম দেখিলেই ফেলিয়া দিত। 


আমি এই সব অবমাননার বোঝ! মাথায় লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, 
মুসলমান লেখক বাংল লিখিতে জানে কিনা, তাহা এই হিন্দু ভায়া- 
দিগকে দেখাইতে হইবে । এই চিন্তা করিয়াই আমি “অশ্মালা' লিখিয়া- 
ছিলাম | আমার মে আশা পূর্ণ হইয়াছে । ইহাতে এমন একা শব্দও: 
ছিল না যাহা পাঠ করিয়া হিন্দু ধুরদ্ধরগণ মুসলমানের লেখা বলিয়া 
নাপিকা কৃষ্চিত করিতে পারেন। এমন কি উহা পাঠ করিয়া সেই 
সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা “বঙ্গবাসী” লিখিয়াছিল, “মুসলমান হইয়া এরূপ 
শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ 
আছেন, আমাদের জানা ছিল না।' মহাকবি নবীন সেন লিখিয়াছিলেন, 
মুসলমান যে বাংলা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি 
আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই 
বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে । আপনার “অশ্বমালা” 
তাহার প্রভাত শিশর-মাল৷ স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ 
করিবে । বিক্রমপুর পণ্ডিত সমাজের মুখপত্র- -“সারস্বতপত্র' লিখিয়া- 
ছিলেন, “কবি কায়কোবাদ মুসলমান, কিন্তু তাহার বাঙ্গালা মুসলমানী 
নহে, কায়কোবাদের বাঙ্গালা স্ুুসংস্কৃত, মাজিত ও মধুর ।' 

এই সক লেখ! হারাই আপনার! বুঝিতে পারেন, মুসলমানদের লেখার 
উপরে হিন্দুদের কিরূপ বিজাতীয় ঘৃণ! ও বিহ্বেষ ছিল। আমি এইজন্যই 
আমার লেখাতে বিশুদ্ধ বাংলা শব্দ ব্যতীত অন্য কোন ভাষার শব্দ 
ব্যবহার করি নাই। আধুনিক লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ সেজন্য 
বলিয়া থাকেন, আমি হিন্দুদের লেখার অনুকরণ করিয়াছি । বাস্তবিক 


উদ্বোধন ৯৭ 


তাহা নহে। হিন্দুরাই যে কেবল বিশুদ্ধ বাংগালা লিখিতে পারেন, 
মুসলমানরা লিখিতে পারেন না, তাহাদের সেই অন্যায় ধারণা ও অযথা 
গর্ব চূর্ণ-বিচুর্ণ করিয়! দিয়াছি। আমি অনেক অনাবশ্যক কথার উল্লেখ 
করিলাম, কারণ আমার উপরে আধুনিক মুসলিম লেখকদের যে একটি 
অন্যায় ধারণা ছিল উহা দূরীভূত করিবার জন্যই এই প্রয়াস | 


এখন আর সেদিন নাই, আমর] উল্লিখিত চারিজন মুসলমান সাহিত্যিক 
মুসলিম বংগভাষার সেই শৈশব সময়ে যে ভিত্তি স্থাপন করিয়া সাহিত্যের 
উদ্যান স্থজন করিয়াছিলাম, সেই ফুলকূল শোভিত সাহিত্য-উদ্যানে আজ 
আধুনিক বহু মুসলিম সাহিত্যিক নূতন নূতন সুগন্ধি ফুল ও ফলের বৃক্ষ 
রোপণ করিয়া উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেছেন, তাহ! দেখিলেও হৃদয়ে 
আনন্দের উদ্রেক হইয়া থাকে | এখন আর আমাদের সেই বংগভাষা 
প্ভীনহীনা দরিদ্রা নহে । দুনিয়ার মধ্যে যত ভাষা আছে, তাহাদের 
সকলের সম্মুখে আমাদের এই বংগভাষা রতনে বসনে ও নানাবিধ 
অলংকারে বিভূষিতা রানীর মত দাঁড়াইতে সক্ষম। 


আজ আপনাদের অনুকরণের কোন প্রয়োজন নাই | আজ আপনারা 
আপনাদের স্বাতন্ত্্য রক্ষা করিয়৷ মুসলিম বংগভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকন, 
কোন বাধা নাই, বিঘু নাই, নিন্দা করিবার কেহ নাই। আজ 
আপনাদের পথ উন্মুক্ত। আজ আপনাদের সাহিত্য-উদ্যানে ডক্টর 
শহীদুল্লাহ, মওলানা আকরম খাঁ, সৈয়দ এমদাদ আলী, নজরুল ইসলাম, 
জসীম উদ্দীন, আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন 
প্রভৃতি বু সাহিত্যিক আসিয়৷ উপস্থিত হইয়াছেন। এখন আপনাদের 
চিন্তাকি? আজ আপনার! 'পৃৰ-পাকিস্তান সংসদে'র যে কোন সৎকার্ষের 
অনুষ্ঠান করিয়৷ স্বজাতির মুখোজ্ভবল ও গৌরব বৃদ্ধি করিতে থাকুন, করুণাময় 
খোদাতালা আপনাদের সহায় হইবেন। 


আপনাদের উদ্দেশ্য মহৎ, আপনার] যুসলিম সমাজকে কেন্র করিয়া 
এই পবিব্র প্রতিষ্ঠানটি গড়িয়া তুলিয়াছেন । দরিদ্র মুসলমান লেখক- 
লেখিকার্দিগকে উৎসাহিত ও সাহায্য করা--এ সংগে মুসলমানদিগকে 
সৎপথে টানিয়া আনা ও বহুবিধ সৎকার্য সম্পাদন করা আপনাদের এই 
সংসদের উদ্দেশ্য । এজন্য আপনাদের একটি স্থায়ী তহবিল করাও উচিত। 


৭... 


৯৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


এজন্য আমি অন্তরের সহিত আপনাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি ও আশীর্বাদ 
করিতেছি! খোদাতালা আপনাদের ঈপ্সিত সমস্ত সৎকার্ষে সাহায্য করিয়া 
আপনাদিগকে সাফল্যমণ্তিত করুন, ইহাই তাহার পবিত্র চরণে আমার 
প্রকাস্তিক প্রার্থনা । আমিন। 


[ মোহাম্মদী £ ফান্তন, ১৩৪৯ ] কায়কোবাদ 


অভ্যর্থনা সমিতির গতাগণির গল্ত 


[১৯৪৩ সালে ঢাঁক। মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য 
সংপদের প্রথম বাঘিক অধিবেশনে পঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির পত্র] 


সামান্য কয়েকটি কথা মাত্র আমি আপনাদের গোচরীভূত করিব । বেশী 
বলার ক্ষমতা বর্তমানে আমার নাই। চিরদিন আমি তরুণের পক্ষপাতী | 
কারণ জাতির জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চার করার অধিকার ও শক্তি 
একমাত্র তরুণেরই আছে; বেপরোয়া হইয়া এমন সেবা আর কেহ 
করিতে পারে না। আর এই শক্তি সঞ্চারের মূল উৎন হইল সাহিত্য। 
যে-জাতির সাহিত্যে প্রচুর জীবনীশক্তি আছে এবং তাহা দিনদিন 
বৃদ্ধিই পাইতেছে | মোটেই ক্ষয়িষ নয়, ইচ্ছা! করিলেই সে জাতিকে কেহ 
ঈবনাশ করিতে পারে না। এই কথাটি মনে রাখিয়া আপনারা সাহিত্োর 
পথে অগ্রসর হইবেন। আপনাদের মধ্যে নূতন সাহিত্য স্থষ্টির প্রেরণা 
আসিয়াছে দেখিয়া আমি পুলকিত হইয়াছি । আপনারা যাহা স্ষ্টি করিবেন 
তাহা যেন জাতির কাজে লাগে, সে-সাহিত্য যে পর্যস্ত মুসলিম জনসমাজের 
মধ্যে গ্রহণযোগ্য ন৷ হইবে সে-পর্যস্ত মনে করিবেন, যে-সাহিত্য আমাদের 
জাতীয় জীবনে নবপ্রেরণা আনিতে পারিবে, আপনার! তাহা হইতে দূরে 
আছেন | হতাশ হইবার কিছুই নাই, আপনাদের আরও উদগ্র বাসনা লইয়া 
অগ্রসর হইতে হইবে । 

আপনারা মনে রাখিবেন, আমাদের সমাজ শিক্ষার দিক দিয়া ততদূর 
অগ্রসর হয় নাই, যতদ্‌র অগ্রসর হইলে আপনাদের চিস্তাধারার সহিত 
তাহাদের পরিচয় হইতে পারে । সাহিত্যের ভিতর দিয় যেমন আপনারা 
বলিষ্ঠ ভাবধারা দেশময় ছড়াইবেন, তেমনি করিয়া দেশে শিক্ষার যাহাতে 
ক্রত বিস্তার হয় তাহার চেষ্টাও আপনাদেরই করিতে হইবে । 


কোন জাতির নব্জীবন লাভ সহজে হয় না, উহার জন্য বিপুল 
সাধনার দরকার, সে সাধনা আপনাদের মধ্যে মূর্ত হইয়া উঠুক, ইহাই 
আমার একান্ত প্রার্থনা । নানা দেশের জাতীয় সাহিত্য আলোচনা করিলে 
ইহাই দেখা যায় যে, ভাবের বিপ্রব না ধটাইয়৷ কেহ সাহিত্যের ভিতর 
দিয়া নবজীবন আনিতে পারে নাই। পসর্বপ্রথমে ভাবের বিপ্রুব ঘটাইবার 


১6০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাঁ[ইত্য 


জন্যই আপনারা সাহিত্য স্থষ্টি করিবেন, কিন্তু নিজদের তালিম ও 
তমদ্দনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আপনাদের কাজ করিতে হইবে । কোরআনের 
শিক্ষা ও আদর্শ সর্বদা আপনার! সন্ুখে রাখিবেন | মনে রাখিবেন 
আপনারা মুসলমান । ইসলামের শ্রেষ্ঠ আদর্শ সন্মুখে রাখিয়া! যতদিন 
মুসলমান জ্ঞানবিজ্ঞানের সাধনায় রত ছিল ততদিন কেহ তাহাদের অবনমিত 
করিতে পারে নাই, এবং সেই আদশের অনুসরণ করিয়া তাহাদের মনীষীরা 
যাহা কিছু স্থষ্টি করিয়াছিলেন তাহারই অনুসরণ করিয়া একদিন খ্রীস্টান 
ইউরোপ পাইয়াছিল নবজীবন, কেবল সাহিত্যে নয়, সর্বদিকে | গ্রীক 
ও রোম্যান সংস্কৃতি যখন লুপ্তপ্রায়, প্রকৃত জ্ঞানাথীর মন লইয়া সেই 
সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া আরব জাতি যে মহা সাধনা আরম্ভ করেন 
তাহা হইতেই হয় ইসলামী সংস্কৃতির জন্ম, নূতন সভ্যতার প্রচার। 
এই সংস্কৃতি ও সত্যতা আরব জাতির মধ্যে নূতন করিয়া রূপ পরিগ্রহ 
করিতেছে, ইহারই নাম 4১2১ 12006) আরব আন্দোলন । 
আন্দোলন চলিয়াছে সাহিত্যের ভিতর দিয়া । দিন দিন ইহার শক্তি 
বৃদ্ধি হইতেছে ; আরবজাতি বাঁচিতে চায়, মরিতে তাহারা রাজী নয়। 
আমরাও বাঁচিতে চাই, মরিতে আমরা চাই ন1। কিন্তু আমাদের বাঁচাইবে 
কে? বাঁচাইবে আমাদের তরুণ সাহিত্যিকগণ। তাহাদের কতব্য ও 
আদর্শ যদি তাহারা একপ্রকার ঠিক করিয়া লইতে পারেন, তাহা হইলে 
তাহারা যে-সাহিত্য স্থাষ্টি করিবেন তাহাই জাতির সেবায় তাহাদের 
উৎকৃষ্ট দান হইবে। 

আল্লাম৷ সৈয়দ জামালউদ্দীন আফৃগানী বলিতেন, মুসলমানদের পৃথিবীময় 
এক-শাসনের অধীন হইতে হইবে--ব্যক্তিবিশেষের শাসনাধীন নয়, কোরআনের 
শাসনাধীন। ইসলামজগৎকে যিনি নব্জীবনের পথে আনিয়াছেন ইহা 
তীহারই বাণী, আর কাহারও নয়। এই মহাবার্ণী তিনি সাহিত্যের 
ভিতর দিয়াই প্রচার করিয়াছিলেন । 495 £00২৫)60এরও মুল মন্ত্র 
এই 79০৫ £০ 076 08:80, এই আন্দোলনের জন্মুদাতাই তিনি। 
মুসলমান বাঁচিতে চাহিলে সার! মুসলিম জাহানকে এই এক আদখশেরই 
অনুসারী হইতে হইবে। 

আমাদের মধ্যে কোন কবি ব৷ সাহিত্যিক বড় ইহা বিচার করিবার 
সময় এখনও আসে নাই, অনাগত ধুগের মুসলিম বাংল তার বিচার কৰিবে। 


অভ্যর্থন৷ সমিতির সভাপতির পত্র ১০১ 


আমরা শুধু দেখিব, জাতির ভিতরে নবচেতনা আনিতে কে কতটুক 
দিয়াছেন, কার ভাগারে আমাদের জন্য কতটুকু সঞ্চয় হইয়াছে ; যিনি 
যত বেশী দিবেন, তিনিই আমাদেই মনের সিংহাসনে স্থান পাইবেন। 


তরুণদের রচনার মধ্যে আমি প্রাণের স্পন্দন পাইতেছি বলিয়াই 
তাহাদের রচনা আমার ভাল লাগে, তাহারা আদর্শ ও লক্ষ্যপথ যদি 
একবার স্থির করিয়া লইতে পারেন, আর তীহাদের রচনা যদি প্রাণবন্ত 
হয় তাহা হইলে আমাদের মধ্যে নবজীবন আসিতে বাধ্য, তাহাকে 
আসিতেই হইবে । তাহারা আজ দূরূহপথের যাত্রী, এ-যাত্রা তাদের 
সফল হোক, জয়মণ্ডিত হোক ! 


মুসলিম বাংলা-সাহিত্যেরও একটা ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস 
লইয়া আলোচনা করিবার সময় এখন নয়। কিন্তু তার বর্তমান যাঁরা 
।গাড়িয়াছিলেন তারা একটা লক্ষ্যপথ সম্মুখে রাখিয়াই ও-কাজ করিয়াছিলেন। 
তাদের শ্রম ব্যর্থ হর নাই, আপনার! তাঁদেরই উত্তরাধিকারী | আপনাদের 
মাপকাঠিতে তাহাদের দান যদি অল্প মনে হয়, এ-কথা স্মরণ রাখিবেন 
জাগরণী মন্ত্রের প্রথম সাধক তীরা। নিঃস্ব কয়েকজন সাধক- সম্বল 
ছিল তাঁদের কেবল প্রাণের প্রশৃর্ধ, আর কিছু নয়। ইহাই একমাত্র 
তাদের লভ্য হয় নাই, কিন্তু আপনাদের হওয়া বিচিত্র নয়। তীর 
পথ কাটিয়া দিয়াছেন আপনাদের জুগম যাত্রার জন্য, সেই পথ দিয়া 
আপনাদের জয়যাত্রা আরম্ভ হোক- যে-সিদ্ধিলাভ প্রত্যেক সাধনার লক্ষ্য 


আপনাদের সে-সিদ্ধিলাভ হোক । 


[মোহাম্মদী ; ফাল্তন, ১৩৪৯] সৈয়দ এমদাদ আলী 


গমিতির গভ্ভাগঠির মাহ্বান 


[১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুঠিত পূর্ব পাকিস্তান 
সাহিত্য সংসদের প্রথম বাঘিক অধিবেশনে পঠিত ! 


পূৰ-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের নাম প্রখমে রাখ৷ হয়েছিল পূর্ব-পাকিস্তান 
রেনের্সা সোসাইটি । বাংল! ভাষায় সাহিত্য চর্চা যে-সংসদের উদ্দেশ্য, 
তার নাম দেশজ হওয়াই আমরা সমীচীন বিবেচনা করি। যে-সমিতি 
বংগ দেশীয় মুসলিম সংস্কৃতিকে নবগতি প্রদান করবার আশায় সৃজিত 
হলো তাকে ইংগ-বংগ নামে অভিষিক্ত করে এর প্রকৃত মর্যাদা ক্ষণ 
করবার বাসন আমাদের নেই। 

অনেকে “পূৰ' শব্দটিতে আপত্তি তুলেছেন। তারা বলেন যে 
এই শব্দটির দ্বার৷ পাকিস্তানের অর্থ ক্ষুদ্র একটি ভৌগোলিক পরিবেশে 
সীমাবদ্ধ কর! হয় এবং আমাদের সংসদের কর্মক্ষেত্রকেও সংকুচিত করা 
হয়। তাদের প্রতিবাদ এক হিসাবে ভুল নয়, কিন্তু এটা একটা ভ্রান্ত 
ধারণাস্প্রসূত বলেই মনে করি। আমাদের এই নাম ভারতের অন্য কোখায়ও 
এইরূপ উদ্দেশ্য ও ভাবধারায় পরিপুষ্ট কোন সাহিত্য-সংসদের সংগে এই 
সমিতির মিলনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াবে না বলেই আমাদের ধারণ! । 
আমর। যে ভাষায় সমিতির কারধনির্বাহ করব তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই 
“প্ৰ' শব্দ যোজনার একমাত্র উদ্দেশ্য । পুব-পাকিস্তানের সাহিত্যের 
বাহন বাংলাভাষ৷ হবে এ-প্রশ্ব বহুপৃবেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে। 
এতদিন পরে উ্দর-বাংলা-প্রশ্বের উ্থাপন করা পশম ও হাস্যকর বলেই 
বিবেচিত হবে। ভারতের সাবজনীন ভাষা হিসাবে উদর দাবী অগ্রাহ্য 
করা নিষ্প্রয়োজন এবং সেই কারণে উদ শিক্ষার প্রসারও আমর! বাঞ্চনীয় 
মনে করি। কিন্ত উদূর্কে বংগদেশীয় মুসলমানের সাহিত্যের বাহন করে 
তোলবার আকাঙ্ক্ষা বাতুলত৷ মার। পূব পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানের 
কাছে উদূর্ণ বিদেশী- ভাষার সম্ততুল। এর এ্রতিহাসিক পশ্চান্তূমি সম্বন্ধে 
তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং এর ব্যাকরণ আয়ত্ত করা তাদের 
পক্ষে দুঃসাধ্য। উদ্‌রে স্থান ভারতে যাই হোক, এই ভাষায় উন্নত শ্রেণীর 


১০৪ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


সাহিত্য স্থাষ্ট বাঙালী মুসলমানের পক্ষে সম্ভব, সাহিত্যের" ইতিহাস সম্বন্ধে 
ষার কোন জ্ঞান আছে তিনি এ বিশ্বাস পোষণ করবেন না। 
সাহিত্য সন্বপ্ধে আলোচনা-প্রসংগে জনৈক ফরাসী সমালোচক একস্থানে 
বলেছেন £ 
901১5:101 11062 0:5200010 0951 25170210521 50 2::00004 
১ 10) 005 501019152 09001১0105155] 01911520012 ডা1010 2 
10260101021 12100 25001556155 820 00150 জা) 0080 06:606 


17017796610 19095555560 1015:01776116 06 6%15:595101, 2 108001101 
0150৩. 


বাংলার মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা, উদ নয়] 

উর্দ্-বাংলার সমস্যার কিঞ্চিং আলোচনা আমি করেছি নিতাস্ত 
অনিচ্ছা সত্তেই, কারণ এ-ধরনের আলোচনা আমাদের সাহিত্যের ভাষা 
সম্বন্ধে একটা৷ অহেতুক অনিশ্চয়তার পরিচয় প্রদান করে। উ্দূবাদীরা-. 
ষাঁর৷ প্রায় সকলেই উদর্ভাষী, অতি অব্লই একথা উপলব্ধি করেন যে, 
বাংলা ভাষার সাথে আমাদের সংযোগ ইতিহাসগত। বাংলা ভাষার 
বিকাশ এবং ক্রমোনুতির পথে বাঙালী মুসলমানের সহায়তা দ্বারাই 
আমাদের সংগে এ-ভাষার নৈকট্য ও একাত্বতা দৃ়ীভূত হয়েছে। এ 
সহায়তা শুধু মাত্র এদেশের মসলমান শাসক-গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতাতেই 
সীমাবদ্ধ হয়ে থাকেনি । অধিকম্ত মুসলমান লেখকদের সাহিত্য-স্থ্টি দ্বারা 
এ-ভাষার প্রভূত উনৃতি সাধিত হয়েছিল । আলাওল ও অন্যান্য সাহিত্যিক 
ব্যতীত এই সাহিত্য রচনা পুথি সাহিত্য নামীয় প্রচলিত বিরাট জন- 
সাহিতোর প্রকৃত মূল্য এ-পর্যস্ত স্থিরীকত হয়নি এবং এ-বিষয়ে বিশিষ্ট 
সমালোচকদের মতামতও আমার অক্ঞাত। কিন্ত শিক্ষিত-সমাজের বাইরে 
জনসাধারণের মধ্যে সাহিত্যের এরপ বিস্তার ও বিকাশ একটা পরম্পরাগত 
বিরাট এ&তিহ্যের স্বরূপকেই পরিস্ফুট করে। উন্ৃত সাহিত্য স্থার্টিতেই 
এইরূপ এ্রতিহোর পরিণতি সাধারণতঃ ঘটে, এবং এ-কথা স্থির সত্য 
যে রাজনৈন্তিক কারণে এই ধার! বাধাপ্রাপ্ত না হলে মুসলমান লেখকদের 
পক্ষেও হয়তো! উনিশ শতকের হিন্দু সাহিত্যের সমতুল উনুত সাহিত্য 
স্থা্টি কর! সম্ভব হত। কিন্ত মুসলমানদের আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে এই 
উতিহ্য শিক্ষি ত-সমাজ অন্ত্বিট হতে পারলো না এবং তার গতি ব্যাহত 
হয়ে গেল। 


সমিতির সভাপতির আহ্বান ১০৫ 


সাহিত্যিক উন্নতির পশ্চাতে মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিদ্যমান থাক! 
একান্ত প্রয়োজন । মোগল সাম়াজ্যের পতনের পর মুসলমানেরা সেই 
মানসিক স্বাচ্ছন্যযই হারিয়ে বস্ল। রাজনৈতিক পরাজয়ের গ্লানি সাহিত্য 
ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একট। নিষ্পৃহতার স্য্টি করে সমস্ত সমাআদেহকে 
আড়ষ্ট করে তলল। 


কেউ বলতে পারেন যে, পরাজয়ের গ্লানি হিন্দুসমাজকেও স্পর্শ 
করেছিল ; কিন্তু সেট! তাদের সাহিত্য বিকাশের অন্তরায় হয়ে উঠেনি | 
কিন্তু এই প্রতিবাদ দ্বারা ইতিহাস জ্ঞানের স্বপ্পতাই প্রমাণিত হয়। 
বৈদেশিক শাসনের অস্ুবিধ। হিন্দুরা ভোগ করেছে কি-না তা বিচার 
সাপেক্ষ । কিন্তু পরাজয়ের গ্রানি যে হিন্দসমাজকে স্পর্শ করেনি তা৷ 
নিঃসন্দেহ। কারণ বিজেতা ইংরাজ শাসককে তৎকালীন হিন্দু সমাজ 
মুক্তিদাতা বলেই অভ্যর্থনা জানিয়েছিল। শ্রতিহাসিক দৃষ্টিতে এটা 
কেবল শাসক-পরিবর্তন সন্দেহ নেই, কিন্ত ইংরেজের মধ্যবতিতায় 
ভবিষ্যতে হিন্দুস্বাধীনতাপ্রাপ্তি সন্তভব- হিন্দুসমাজ এ বিশ্বাস পোষণ করত। 
বঙ্কিমচন্দ্র এবং অন্যান্য সমসাময়িক হিন্দুগাহিত্যিকের রচনাতে এই আশ 
ও মুক্তির আশ্বাসবাণীই পরিস্ফুট | 


আমি বলেছি যে, মুসলমানদের সাহিত্যিক বিকাশের গতি রাজনৈতিক 
পরিবর্তনে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ভাগ্য-বিপয়ের পূর্বে 
যে কেন এ-সাহিত্যের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেনি সে একটা আশ্চর্যের 
বিষয় | ইতিহাসজ্ঞেরা এ সম্পর্কে কি বলেন আমার জানা নেই। 
তবে আমার ধারণা, বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সাধারণ শিক্ষিত মুসলমান 
সমাজের বিশ্বাসের অভাবই এর প্রধান কারণ। আলাওল প্রভৃতি কয়েকজন 
বিশিষ্ট ব্যক্তি বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা করেছেন সত্য কিস্ত' যে 
শিক্ষিত সমাজের উপর ভাষার উনৃতি ও বিকাশ নির্ভর করে তারা 
এ-ভাষার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য দেননি। সাময়িকভাবে বাংলা মুসলমান 
শাসনকর্তীদের পৃষ্ঠপোষকতা পেত; মুসলমান সাধারণের চেষ্টায় বিরাট 
জনসাহিত্যের উত্তবও হয়। কিন্ত সভ্য সমাজের উপর কোন প্রভাব 
বিস্তারের পূর্বে রাজনৈতিক দুর্যোগে সাহিতাক্ষেত্রে বিশুংখলা এসে 


উপস্থিত হয়। 


১০৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


তবে দূরদর্শী মুসলমানেরা যে অনেক পূর্বেই বাংলা "ভাষার সাথে 
বাংগালী মুসলমানের সংযোগের যথার্থ মর্ম বৃৰ্তে পেরেছিলেন তার প্রমাণ 
আলাওল সাহিত্য । সপ্তদশ শতকের একজন মুসলমানের বাংলায় সাহিত্য- 
স্ষ্টির এই প্রয়াসের মূল্য অত্যন্ত বেশী। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 
আলাওলের স্বান ঠিক কোথায় তা নির্ণয় করা একদিক দিয়ে দুরূহ । 
এঁতিহাসিক বিচারে, বাংলায় মুসলিম সাহিত্যের সূচনা আলাওল থেকেই 
হওয়া উচিত। কিন্তু আলাওলের সাহিত্যে মুসলিম সমাজের প্রতিচ্ছবি 
নেই। তিনি একান্তভাবে হিন্দুভাবাপন্ন। তাই সহধর্মী হলেও তিনি 
আমাদের সগোত্র নন। তীর স্থান আমাদের থেকে একটু দূরে। তার 
সাহিত্য নিয়ে আমাদের গর্ব করা সাজে, কিন্তু তাঁর নিকট হতে 
অনুপ্রেরণ৷ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই। আমাদের প্রয়োজন যে জাতীয় 
সাহিত্যের, যার উদ্ভব আমাদের সামাজিক জীবন থেকে, আলাওল সেইরূপ 
কোন সাহিত্য আমাদের প্রদান করেননি । তিনি সম্মানাহ, কিন্ত তাঁকে 
অনুসরণ করা চলে না। 

তবু সমাজ-জীবনের সাথে সম্পৃক্ত নয় বলেই আলাওলের সাহিত্যকে 
প্রাণহীন ও নিঘ্প্রত বলা নিষ্প্রয়োজন। তিনি নিজে সঙ্ঞানে যে আদশের 
অনুসরণ করেননি সেই আদশের আলোকেই তাঁকে বিচার করা হলে 
তার প্রতি অবিচার করা হয়। আলাওলের পশ্চাতে একটা সুনিদিষ্ট মুসলিম 
এ্রতিহ্যের অভাবই তার সাহিত্যের প্রাণহীনতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। 
আলাওলের সাহিত্য স্থষ্টির পশ্চাতে যে এঁতিহে;র ক্রিয়৷ প্রত্যক্ষ করি সে 
বাংল! ভাষার সাধারণ এবং সার্বজনীন এ্রতিহ্য | এই ব্যাপকতর পরিপ্রেক্ষিতে 
আলাওলের সাহিত্য প্রাণহীন বা নিষ্প্রভ বলে মনে হয় না। কিন্ত সমাজ 
চেতনা তার রচনায় নেই এবং সেইদিক দিয়ে তীর সাহিত্য জীবনের 
সংগে সংসববজিত। 

এর কারণ এই যে, আলাওল তাঁর যুগে কোন সমাজকে কেন্দ্র করে 
সাহিত্য স্য্টির প্রয়োজন বোধ করেননি, যেমন করেছি আমরা | হিন্দু- 
মুসলিম সমস্যাও তখন এমন স্মপ্রকটভাবে ধরা দেয়নি । আলাওলের 
পরবতী যুগে কোন উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিক নেই। এ-যুগের 
সাহিত্যও মুসলিম সামাজিক জীবনের সংগে সংযুক্ত নয়। পৃবেই 
বলেছি যে, পরাজয়ের গ্লানি মুসলমান সামাজিক জীবনের আবহাওয়াকে 


সমিতির সভাপতির আব্বান ১০৭ 


এমনিভাবে বিষাক্ত করে তোলে যে- তখন সাহিত্য-স্থষ্টি এক অসম্ভব 
ব্যাপার ছিলো । ইতিহাসকে অস্বীকার কর! যায় না এবং মুসলিম 
সাহিত্যের ক্রমোতৎকর্ধের এই ইতিহাসকে স্বীকার করে নিয়েই আমাদের 
কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হবে। হিন্দু সাহিত্যিকগণ তাঁদের সাহিত্যে 
মুসলিম সমাজ জীবনকে কোন স্থান দেননি বলে আর্তনাদ বা বিক্ষোভ 
কর৷ নিবুদ্ধিতার পরিচায়ক । সাহিত্যে মুসলিম সমাজ জীবনকে ফুটিয়ে 
তোল৷ সম্ভব শুধু মুসলমান সাহিতাকের পক্ষেই । উনিশ শতকের সাহিত্যিক 
জাগরণে মুসলমানের স্থান নেই, ৫সই জন্য দায়ী হিন্দুসমাজকে করা 
চলবে না। অপরিচিত সামাজ-জীবন সম্পর্কে সাহিত্যরচনা কোনকালেই 
সম্ভব নয়। হিন্দু সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আমরা নিজেদের 
সাংস্কৃতিক দৈন্যই অনাবৃত করে তুলি। 

হিন্দু সাহিত্যিক যে মুসলিম সমাজ-জীবন অবলম্বনে সাহিত্যস্থষ্টি 
করতে পারেননি তার কারণ আমাদের সংগে তাদের সমাজের রয়েছে একটা 
গভীর অপরিচয়ের ব্যবধান। রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা এই অপরিচয়কে 
অস্বীকার করেন, কিন্ত তাদের স্ষ্ট সাহিত্যেই পাই এর স্বীকৃতি । সেটা 
সত্ঞান স্বীকৃতি কি-ন৷ সে-সন্বন্ধে সংশয় থাকৃতে পারতো, কিন্তু এর দ্বার 
প্রমাণিত হয় হিন্দ্রমুসলমানের জাতিগত, সমাজ ও সংস্কৃতিগত বিভিনুতা৷ । 

হিন্দু-মুসলমানের জাতিগত বৈপরীত্য সম্বন্ধে বেশী কিছু বলবার 
অবকাশ এখানে নেই । রাজনৈতিক সুবিধ৷ প্রাপ্তির জন্য হিন্দুরা এ-কথা 
যতই অস্বীকার করুন, তাদের সামাজিক নিষ্ঠা দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত 
করেছেন তার! প্রত্যহই। এই উপলব্ধি থেকেই আমাদের বর্তমান সাহিত্যিক 
আন্দোলনের সুচনা | বিংশশতকের প্রারন্তে সাহিত্যানুরাগী মুসলমানের এ-সত্য 
কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করেও একে তাদের সাহিত্যে রূপায়িত করতে পারেননি । 
তাঁরা করতে চেয়েছিলেন হিন্দু সাহিত্যিকদের অনুকরণ । ফলত: তাদের 
সাহিত্য স্যষ্টির প্রয়াস আছে, কিন্তু নেই কোন সহজস্ফূর্ত প্রাণশক্তি। 
আমরা আজ নিশ্চিতরূপে বুঝেছি যে স্বীয় সমাজকে কেন্দ্র করে সাহিত্য- 
স্টিই মুসলমানের পক্ষে জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলবার একমাত্র পদ্থা । 

এর ভিতরই “সাহিত্যে পাকিস্তান সম্ভব নয়' বলে একজন হিন্দু 
উ্পন্যাসিক আপত্তি তুলেছেন। তার মতে সাহিত্যে বিভেদকে প্রশয় 
দেয়া শুধু অন্যায় নয়, সাহিত্য-প্রকৃতি বিরুদ্ধও বটে। সাহিত্যে 


১০৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


পাকিস্তানের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা নিষ্ফল । কিন্তু এ-কথাকে অস্বীকার 
আমরা কিছুতেই করতে পারছিনে যে বাংগালী মুসলমানের মত বিশিষ্ট 
সমাজের একট। স্বতম্ত্র সাহিত্য দাবী করবার অধিকার আছে। সাহিত্যে 
আপনার চিত্র প্রতিবিদ্বিত করে দেখবার আগ্রহ এবং আকৃতি থাকা তার 
পক্ষে স্বাভাবিক । এ আগ্রহ অন্যায়ও নয় এবং অসম্ভবও নয়। বরঞ্চ 
এটা না থাকাই তার মানসিক ক্লেব্যের পরিচয় । অন্যান্য সাহিত্যেও 
এপ্রকারের আন্দোলনের সাক্ষাৎ মেলে । (0610০ ২০৮£%1-এর কথা 
নিশ্চয়ই উল্লিখিত ওপন্যাসিকের অজ্ঞাত নয় | যেহেতু ০০1০ 7২০৮!%৪1-এর 
সংগে আমাদের বর্তমান সাহিত্যিক আন্দোলনের যথেষ্ট সামগ্ীস্য রয়ে গেছে, 
এ-সন্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনা হয়ত অবান্তর হবে না । 


পশ্চাদৃভূমির দিক দিয়েও আমাদের সংগে ০০1০ £০০1৪]-এর অনেক 
মিল দেখতে পাই । (০910০ £২০1%1-এর পশ্চাতে ছিল আয়ার্ল্যাণ্ডের 
স্বাধীনতা অংগ্রামের ইতিহাস, আমাদের আন্দোলনের পশ্চাতে আছে 
হিন্দু-সায়াজ্যবাদের নাগপাশ থেকে মুসলমান সমাজকে মুক্ত করবার একটা 
প্রয়াস । উভয় আন্দোলনই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়া-সঞ্জাত। আবার 
দেখতে পাই১ উভয় ক্ষেত্রেই জাতীয়তাবাদের সংগে সাম্রাজ্যবাদের ভাষা- 
গত একটা সংযোগ রয়েছে। আয়াল্যাণ্ডের সাহিত্যের বাহন তার 
সাম্রাজ্যবাদী শাসকের ভাষা ইংরেজী ; বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের 
বাহন বাংলা-_যে-ভাষা এ-যাবৎ হিন্দুদের সাধনাতেই পরিপুষ্ট হয়ে আসৃছে। 
0210০ 7২০৮%21-এর পৃবে 5৬16 (91502105 51051002 207010531০০ 
3৩:29: 51:2৬ প্রভৃতি আয়াল্যাওবাসী ব্যক্তিগতভাবে সাহিত্যিক খ্যাতি 
অর্জন করেছেন, কিন্ত সে সাহিত্যের সংগে আয়াপ্যাণ্ডের কোন সম্বন্ধ নেই। 
আয়ার্ল্যাণ্ডের সাহিত্যিক ভাষা! ইংরেজী হলেও ইংরেজী সাহিত্য আয়া- 
গ্যাগুলাসীর নিকট ছিল বিদেশী সাহিত্যের সমতুল | জীবনের সংগে 
যে সাহিত্যের সংযোগ নেই তাকে কোন সমাজ জাতীয় সাহিত্য হিসাবে 
গহণ করতে পারে নাঃ এবং পারাও সম্ভব নয়। বাংল! দেশের মুসলমান 
সাহিত্যিকরা যে সমস্যার সন্ুখীন হয়েছেন আজ, আইরিশ সাহিত্যিকদের 
সমস্যাও ছিল ঠিক তাই। 

5৪০, যিনি ছিলেন 0০18০ 7২০০£৮1-এর পুরোধা, এক স্বানে বলেছেন, 
+ 220909] 02909, 9: 11650915209 9008 2010 2 09055 1305:58? 


সমিতির সভাপতির আহ্বান ১০১৯ 


1) 1165 200 165 13101315005 270. & 50:06 ০91১2০10001: 1166 21250105006 
[১০০1০ আমাদের আন্দোলন সন্বদ্ধেও £০2০-এর এ উক্তির পুনরাবৃত্তি 
করা চলে। বাংগালী মুসলমানের ভিতর ১০, 58০ বা ০0 
০৪3০-র মত কবি বা! নাট্যকারের আবির্ভাব অদ্যাপি হয়নি ; তবে আমরাও 
উপলব্ধি করেছি যে, আমাদের সাহিত্যের উপজীবা হবে আমাদের নিজেদের 
সমাজ-জীবন | যাঁর। বল্ছেন সাহিত্যে স্বাতম্ত্র্যের অবকাশ নেই, 0610০ 
[৫%1৮৪-এর সাফল্যই তাদের ভ্রান্তি প্রমাণিত করে। 9১: অথবা 
9189৬ বিদ্যমান থাকতেও যদি ০85 এবং 5১০৪০-এর প্রয়োজন হতে 
পারে, তৰে বাংগালী মুসলমানের। স্বতন্ত্র সাহিত্য স্থষ্টি করতে পারবে না 
কেন? 


সাহিত্য ক্ষেত্রে বিভেদ টেনে আনা এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। 
০০16০ 7২০৮৬! ইংরেজী সাহিত্যে কোন বিভেদ টেনে আনেনি । 
আয়াল্যাগ্ডকে কেন্দ্র করে একটা সাহিত্য গড়ে তোলাই ছিল ১:০০-এর 
কাম্য, যেমনি আমাদের প্রয়াস হবে মুসলমান জাতিকে কেন্দ্র করে 
সাহিত্য স্যষ্টি করা | এজন্য বাংল! সাহিত্যের অতীতকে অস্বীকার 
করবার আবশ্যকতা নেই | ০25, 100985195, 13046, 1,800 ০:92০:0 
এরা কেউ ইংরেজী সাহিত্যের অতীতকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেন 
নি। মুসলমানেরা আরবী-ফারসী শব্দ দ্বারা বাংলা ভাষার কৌলীন্য 
ক্ষণ করবে এটাও একটা মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ | ০101০ 7২5৮1%21- 
এর সাহিত্যিকের! স্যট্টি করেছিলেন এক প্রকার 4১2810-151918 11000, 
40210-11151) 19191 ইংরেজী সাহিত্যকে দূর্বল করেনি : বরঞ্চ এর' 
শক্তিকেই বাড়িয়ে তুলেছে । 5)08৩-এর অপূর্ব ভাষার সবচেয়ে বেশী 
প্রশংসা করেছেন ইংরেজী সাহিত্যিকেরাই | আমর! বাংগালী মুসলমানের 
45081012515 201000-এর মত কোন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ভাষা স্থাষ্টি 
করিনি। এবং 061০ সাহিত্যিকদের তুলনায় আমাদের কম্সূচীও 
অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত । হিন্দুরা যে-প্রকারে বাংল! ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দ 
প্রবেশের পথ রোধ করতে চেষ্টা করেন, কোন ইংরেজী সমালোচক 
যদি সেই মানদণ্ডে তার স্বদেশের সাহিত্যের বিচার করেন তবে 22 
/25061175 ০6 01510) 02011561012 17011132175 180615 £০ 036 552. 1176 
731)১০য7 ০£ 0) 55050, ৬০৫*এর মত বইকেও ইংরেজী সাহিত্যের 


১১০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


তালিকা থেকে বাদ দিতে হয়। বুদ্ধিজ্ঞানসম্পন্ন কোন" সমালোচকের 
মতামত এ রকমের হতে পারে একথা বিশ্বাস করা অসম্ভব । 


যতই এ সম্বদ্ধে চিন্তা করি ততই একথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে; 
আমাদের সাহিত্যিক আন্দোলনের বিরোধিতা করবার কারণ হিন্দুদের 
ভাষার কৌলীন্য রক্ষার বাসনা নয়, এ হিন্দু সমাজের সাম্রাজ্যবাদী 
মনোবৃত্তিরই পরিচায়ক । মুসলমানেরা সাহিত্য অথবা রাজনীতিক্ষেত্রে 
পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠুক-_-এ তাঁদের কাম্য হতে পারে না। যদি আমরা 
নিজেরা একটা স্থির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অগ্রসর হতে পারি তবে 
বহির্জগতের বিরোধিতা যে নিষ্ফল হবে, সে কথ! বলাই বাহুল্য। 
বিরোধিতার ভয়ে যে সমাজ পশ্চাদপসরণ করে তার বেঁচে থাকবার 
অধিকার নেই । পথ দীর্ঘ হতে পারে, যাত্রা ক্লান্তিদায়ক হতে পারে 
এবং লক্ষ্য অত্যন্ত দূরবর্তী, তবু সন্ুখে এগিয়ে চলছি এই উপলব্ধি 
থেকেই আমর! বেঁচে থাকবার সাহস অর্জন করতে পারব । নিশ্চেষ্ট, 
নিধ্প্রণ 17০11০72)6 হয়ে থাকবার অভিপ্রায় আমাদের নেই-_যাদের 
সম্বন্ধে 1" 5. 814০: বলুছেন-_ 
3০৬/০61) 006 ০01০6190101 
/8100 005 0:5201910 
135৮507 085 527090৫012 
400 00৩ 15909156 
[78119 005 917900৬ 

1166 45 ৮৩0 100 
36096 005 05316 
4৮00 006 59850 
36৮৬৩ ০৩ 1১০90০9 
4১007 005 531506005 
36৩61 0৩ 53391305 
400 005 02550612 
[59115 005 3102900৬/ 
ঢ০: 1100৩ 55 005 11050929. 


আমাদের মানসিক ক্লৈব্যের যুগ অতীত হয়ে গেছে; রাজনৈতিক 
জাগরণের সংগে সংগে একটা সাহিতিক জাগরণ আসাও অবশ্যসম্ভাবী | 


সমিতির সভাপতির আহ্বান ১১১ 


এই সাহিত্যিক জাগরণের ধারা-_যার সুচনা দেখতে পাই সার৷ বাংলা 
দেশে- কোন্‌ পথে প্রবাহিত হবে তা এখন বল! কঠিন। তবে মুসলমান 
জীবনের বিশিষ্ট এঁতিহ্য থেকেই যে এই জাগরণ তার প্রাণশজি সঞ্চয় 
করবে তা নিঃসন্দেহ। যে জাগরণের পশ্চাতে এঁতিহ্যবোধ নেই তা৷ 
কোন দিন স্থায়ী হতে পারে না। এঁতিহ্যবোধ সম্বন্ধে 0. 5. 5110 
বলছেন-_ 

48 55056 06 1015001£া 1)501565 ৪ [১6:০6191101. 006 ০21 

06 0) 19500265506 005 19950 08 ০06 1 13:95০1706, 
যে অতীত প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানকে প্রভাবান্িত করছে এবং যে অতীত 
অন্তঃসলিল। ফন্তধারার মত বর্তমানের ভিতর প্রবাহিত হয়ে আস্ছে--এ 
উভয়কেই আমাদের জানতে এবং বুঝতে হবে। অনুপ্রেরণার জন্য হয়তো 
আমাদের নির্ভর করতে হবে পুব-পাকিস্তানের ইতিহাসের উপর | কিন্ত 
প্রয়োজন হলে আমর! ইস্লামের ইতিহাস মন্বন করে আমাদের সাহিতে)র 
উপকরণ সঞ্চয় করব। 


এতদিন আমাদের সাহিত্যের কোন স্থির লক্ষ্য ছিল না। সেই জন্য 
, আমাদের শক্জির অপচয় ঘটেছে অনেক । আমাদের সমস্ত শক্তিকে 
কেন্দ্রীভূত করে যাতে একটা আদর্শ রূপায়ণের কাজে নিয়োজিত কর৷ 
যায়-_তাই এই পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ স্যষ্টির মূল উদ্দেশ্য | বাংলার 
সমস্ত মুসলমান সাহিত্যিক এবং সাহিত্যানুরাগীর সহায়তায় আমাদের 
এ-আন্দোলন সফল হয়ে উঠুক, আমরা এই কামনাই করি | 


[ মোহাম্দী ; ফাল্গুন, ১৩৪৯ ] সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন 


সম্পাদকের বিবৃতি 


[১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তনি 
সাহিত্য পংসদের প্রথম বাঘিক অধিবেশনে পঠিত ] 


সাহিত্য-স্বষ্টিই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য--একথা প্রথমেই বলে রাখ। 
ভালো৷। সাহিত্যের মধ্যেদিয়েই প্রত্যেক জাতি তার বিকাশের পথ খুঁজে 
পায়। পৃথিবীর বিচিত্র রস সন্তোগ করতে যে পেরেছে তার পক্ষেই 
সাহিত্য-স্থষ্টি সম্ভব । জীবনের সত্যকে স্বীকার করে আপন পরিবেশের 
পণ পরিচয় গ্রহণ করে সত্যিকার মানুষিক মর্ধাদা নিয়ে বেঁচে থাকবার 
সাধনাই সাহিত্যিকের সাধনা । জীবনের সংগে সংযোগ আছে বলেই 
সাহিত্যের এত মর্যাদা । এর উদ্ভব হয়েছে জীবন থেকে--তাই যখন 
কোনে পুস্তক পাঠ করি তখন মৃহ্তেই আমরা জীবনের সংগে ব্যাপকভাবে, 
নিবিড়ভাবে ও উজ্জুলভাবে সম্পুক্ত হয়ে পড়ি। একজন মানুষ তার 
জীবনে য। দেখেছে, য। উপলব্ধি করেছে তা সে শুধু আপনার জন্য 
রেখে দিতে চায় না । তার একান্ত নিজস্ব অনুভূতি অপরেরও মর্মীনুবিদ্ধ 
হোক--এও তার একান্ত কাম্য। এ-কামনাই সাহিত্য-স্থষ্টির মূল উৎস। 
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যারা বেচে থাকতে চায় ন।, যাদের কামনা-বাসনা স্বল্প সীমারেখায় আবদ্ধ, 
তাদের পক্ষে সাহিত্যকে অস্বীকার করাই বাঞ্চনীয়। তারা জীবনের 
দ্যুতি দেখেনি, দেখেছে, তার কমপ্রবাহের নিজীব অংশটুকু। তাই তারা 
যখন জীবনের সংগে যুক্ত থাকে, তখন জীবনকে প্রকাশ করতে পারে 
না, আর যখন করপনাজীবী হয় তখন তাতে জীবনের সত্য থাকে না। 


এজন্য সর্বশেষে বেহাগরাগিণীতে ব্যথতার অনুরণন তোলা ছাড়া আর 
টা 


১১৪ পাকিস্তান অন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


তাদের উপায় থাকে না-_ 
আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন 
বাতাস, 
তাই আকাশ কুন্গম করিনু চয়ন 
হতাশে। 
ছায়ার মতন মিলায় ধরণী 
কল নাহি পায় আশার তবণী 
মানস প্রতিমা ভাসিয়া বেড়ায় 
আকাশে ।। - 
এ ব্যর্তার ক্লান্তি আমর। চাইনে। অনুপ্রেরণার জন্য যদি আমরা আমাদের 
জীবনের দিকে লক্ষ্য করি, তবে আমাদের ব্যর্থ হতে হবে না। যে 
জীবনের সংগে আমাদের অংগাংগী সংযোগ তাকে এতদিন অস্বীকার 
করেছিলাম বলেই আজ আমাদের এত দুর্গতি। আমাদের সাহিত্যের : 
্রতিহাসিক পারম্পর্য নেই। পুরোভাগে আলাওল অত্যন্ত অসংগততাবে 
একাকী দগ্ডায়মান। পরবর্তী কোনে সাহিত্যিকের উপর তীর কোনে 
প্রভাব নেই। হিন্দুভাবধারায় পরিপুষ্ট হয়ে যে বৈষ্ণব কবিতা তিনি লিখেছেন, 
ইসলামী কৃষ্টির সাথে তার কোনে! একাংগতা৷ নেই | মুসলমানী যে সমস্ত 
রচনা তাঁর আছে তা তার নিজস্ব স্থ্টি নয়, ত৷ সববাংশে অনুবাদ । 
আলাওল আমাদের স্বধর্ী এইটুকুই মাত্র তার সংগে আমাদের সংযোগ ; 
আমাদের সংগে তার সংস্কৃতিগত সান্নিধ্য নেই, অত্যন্ত ক্ষমতাবান কবি 
হওয়া সত্তেও বিশেষ মর্যাদা তিনি পাননি শুধু এ জন্যই । নিধুবাবু- 
কবিকঙ্কন-তারতচন্ত্র-কাশীরাম-কৃত্তিবাসকে কেন্দ্র করে যে-সাহিত্য গড়ে 
উঠেছিলো তা মুখ্যতঃ ও মূলতঃ হিন্দু তার সংগে আলাওল সাহিত্যের 
ভাবগত সংযোগ ছিলো । আলাওলের দিক থেকে এ-সংযোগে অস্বাভাবিকতা 
কিছুই ছিল, না, কিন্ত হিন্দুরা শুধুমাত্র জাতিগত পার্থক্যের জন্য এ-সাহিত্য 
"ক্ষেত্রেও আলাওলের অন্তপ্রবেশকে সহজ মনে মেনে নিতে পারেনি । 
তাই দেখতে পাই, বংগদেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয়ের একটিতেও আলাওলের 
কাব্যালো১নার ব্যবস্থা নেই; হিন্দু-সংকলিত কোনো কোনো সাহিত্য- 
ইতিহাসে তাঁর পাধারণ নামোল্লেখ আছে মাত্র ৷ মুসলমানেরা তীর শ্রেষ্ঠত্বকে 
অস্বীকার করে না, কিন্ত তীর সাহিত্য থেকে অনুপ্রেরণা খুজে পায় না, 


সম্পাদকের বিবৃতি ১১৫ 


হিন্দুরা তাঁর সাহিত্য স্থট্টি সম্পর্কে পূর্ণভাবেই অজ্ঞ। আত্বপর সন্বদ্ধে 
এদের চেতনা এত আশ্চর্যভাবে উগ্ন যে, নিছক জাতিগত বৈষম্যের জন্য 
শেষ্ঠকে তার যথাযথ মর্ধদা দিতেও এদের কৃণ্ঠা অপরিসীম । আলওলের 
পরে দৃ-একজন মুসলমান সাহিত্যিকের আবির্ভাব উনবিংশ শতকের শেষাংশে 
ঘটেছে বটে, কিন্ত এঁতিহাসিক পর্যায়ক্রমে তাদের কোনে স্থান নেই। 
এ ভাবেই অনেক মুসলমানের সাহিত্য অর্থহীন হয়ে আছে। মোশাররফ 
হোসেন, মোজাম্মেল হক্‌, রেয়াজউদ্দীন, কায়কোবাদ প্রমুখ সাহিত্যিকদের 
প্রচেষ্টায় যে সাহিত্য গড়ে উঠেছিলো৷ সে সময়ের বিচারে তা" পর্যীপ্ত 
হলেও ত৷'তে পূর্ণ ভাবে মুসলমান জাতির সংস্কৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠেনি। 
অনুকরণের বন্যা এগেছিলে। তখন। জাতিগত অনুভূতি খেকে সে সাহিত্যের 
উদ্ভব হয়নি, তাই নিছক রঙসবিচারে তার মধাদা যতই হোক না কেন, 
& আমাদের প্রাণের সংগে তার সংযোগ সূত্র খুব ক্ষীণ বলে আজ সে-স।হিতোর 
ষিদষ্টারা যথাযথ প্রশস্তি পাচ্ছেন না। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এলেন 
নজরুল ; মুসলমান জাতিকে নব প্রাণচেতনায় উদ্বোধিত করবার প্রয়াস 
কর৷ হয় তখনই | পএপ্রয়াস অথহীন হয়নি। নজরুলের সাহিত্যিক মূল্য 
যত তুচ্ছই হোক না কেন, এ প্রয়!সের সত্যিকারের উদ্বোধক হিসাবে তীর 
স্বান আজও নি:সংশয়ে অনেকের পুরোভাগে । 
আজ আমাদের প্রচেষ্টা হবে আমাদের স্ষ্ট সাহিত্যে আমাদের জীবনের 
সত্যকে জাজ্জ্বল্যমান করা । আমর! জানি এবং বিশ্বাস করি যে, যে- 
সাহিত্যের সাথে আমাদের জীবনের প্রধান সমস্যাগ্ডলির কোন সম্বন্ধ 
নেই, সে সাহিত্য সৌন্দর্য স্যট্টি করতে পারে সত্য, কিন্তু তা" আমাদের 
অন্তরাত্বাকে স্পশ করতে পারে না, আমাদের আত্মার কাছে সে সাহিত্য 
মূঢু ও নির্বাক। সববন্ধনহীন সাহিত্য এক বিরাট অর্থহীন উচ্ছাস 
মাত্র । যে-সাহিত্যে সমাজের প্রতিচ্ছবি নেই, মানব-প্রকৃতির বিচিত্র 
সমস্যার আলোচনা নেই, সে সম্পকে রুডুলফু অরফেন লিখেছেন -- 
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১১৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মসলিম সাহিত্য 


আমাদের সাহিত্য আমাদের জীবনের আলোচন। করবে, আমাদের প্রকৃতি 
ও বাইরের সমাজের ভিতর যে ভাব ও চিন্তার আলোড়ন চলছে সে 
আলোড়নের মধ্যে আমদের গস্তব্যপথ নির্ণয় করবে, আমাদের জীবনকে 
বিবিধ চাঞ্চল্য থেকে রক্ষা করে খ্ুন্ব আদর্শের দিকে প্রেরণ করবে, 
সর্বশেষে আমাদের সমাজকে নবযুগের উপযোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় 
বৃতী করবে। অরফেনের কথা আবার উদ্ধৃত করতে হয়-_ 
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আমাদের জীবন সম্বন্ধে একট! গভীর সত্যবোধের পরিচয় যদি আমাদের 
সাহিত্যে থাকে, তবে তখনই ত' মুল্যবান হবে, অন্যথায় নয়। এমন 
উত্্বদষ্টিপম্পন্ন কল্পনা আমরা চাইনে, যার স্ষ্টিমূলে জগতের ছায়াটি পরস্ত 
নেই। বাস্তবতাকে বাদ দিলেও আদর্শের গোড়ায়ও বান্তবানুভূতি-_ 
$০৫5০৩৫ ৩:136:50০০_ থাকবেই, তা” না হলে সে আদশ ল্রাস্তিপদ | 
কোনে! ভাব বস্তনিরপেক্ষ হতে পারে না। কাব্য ও সাহিত্য লোকোত্তর 
চমৎকার বটে, কিন্ত বাস্তবকে সে মহিমামণ্ডিত করে বলেই তাকে আমরা 
মর্ধাদ। দিই। নিত্যকার ধারণ ও প্রত্যক্ষ অনুভূতিকে আজ আমাদের 
সাহিত্যে বূপায়িত করে তুলতে হবে, তা" নাহলে আমাদের কল্যাণ নেই। 
ধ্যানমৌন সন্যাসীর তত্্ুরসের সন্ধান নাইবা র্লাখলাম, জীবনকে যদি 
পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারি, তবে সার্থক হব, নিশ্চয়ই সার্থক হব। 
ইসলাম জীবনের বিবিধ সংঘাতকে স্বীকার করেই মুক্তি খুঁজেছে, বৈরাগ্য 
তাকে কখনো অভয় দেয়নি । মায়াবাদ আমাদের জন্য নয়; %5 আগ] 
01301 116 0০ 0৩ 1655. দৈন্যপীড়িত ও নিজীাঁব হয়ে আমরা আর থাকতে 
টাইনে। জীবনের নুখদুঃখ প্রবাহে নিরম্তর আবতিত হয়ে নূতন সম্পদে 


সম্পাদকের বিবাতি ১১৭ 


আমরা আমাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করব। জীবনের সকল ছন্দ সকল 
সমস্যার উত্র্ে যে একট৷ দিব্যচেতনার আবেশ রয়েছে তাকে নাইবা 
অনুভব করলাম, কোন প্রকারের মোহময় তন্ময়তা আম!দের নাইবা এল, 
যদি স্বসমাজের পূর্ণ পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে পারি আমাদের সাহিত্যে 
তবে তাতেই থাকৃবে অনিত্য-নিত্যের সংযোগে এক সুষমামপ্ডিত আভা । 
অর্থহীন ভাবমার্গে স্বপরপ্রয়াণ করা ভ্রাস্তিবিলাসের নামান্তর মাত্র। 


[ মোহাম্মদী : ফাল্গুন, ১৩৪৯ ] সৈয়দ আলী আহ.সাঁন 


সভাগতির মভিভাষণ 


[ ১৯৪৩ সালে ঢাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান 
সাহিতা সংসদের প্রথম বাঘিক অধিবেশনে পঠিত সভাপতির অভিভাষণ |] 


অভ্যর্থনা সমিতির শ্রদ্ধেয় সভাপতি, সদস্যগণ এবং সমবেত সাহিত্যিক 
বন্ধুগণ! ্ 

পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের এই প্রথম বাধিক অধিবেশনে আমার 
মত নগণ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্বাচিত করে আপনারা যে সাহিত্যের প্রতি 
স্মুবিচার করেছেন, একথা আমি স্বীকার করতে পারিনে । কারণ আম্ঞর 
জানি, আমার ক্ষমতা কত ক্ষুদ্র এবং আমার অপেক্ষা যোগ্যতর সাহিত্যিকের 
অভাব মোটেই ঘটেনি । তবু আপনাদের এ-কাজ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে 
আনন্দ দিয়েছে এইজন্য যে, আমার মনে সংশয় নেই £ আমি আপনাদের 
প্রীতি, ম্বেহ ও বন্ধুত্ব লাভের যোগ্য বিবেচিত হয়েছি। তাই আপনাদের 
নির্দেশ মাথায় করে ঢাকায় ছুটে এসেছি নিজের অযোগ্যতা৷ নিয়ে মাথা 
ঘামানে প্রয়োজন মনে করিনি । এখন আমার কথা যদি আপনাদেরকে 
আনন্দ দিতে না৷ পারে, তবে সে দোষ আমার নয়--আপনাদের নির্বাচনের | 
আমি আপনাদের বন্ধুত্বের গৌরব নিয়েই আনন্দে মশৃণ্ডল আছি। 

টাকা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের সদস্যবৃন্দ দেশের এই সংকট 
সময়ে এ অধিবেশনের আয়োজন করে সত্যই দূঃসাহসিকতার পরিচয় 
দিয়েছেন । কিন্ত এ দুঃসাহসের মধ্যে দিয়ে তাঁদের যে সাহিত্য-প্রীতি 
প্রকাশ পেয়েছেঃ তা সানন্দ অভিনন্দন-যোগ্য । যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য 
শুধু আইন সভার সাধারণ নির্বাচন নয়, সামরিক প্রস্ততি ব্যতিরেকে 
আমাদের অনেক কর্মধারা, এমন কি, সাহিত্যিক কর্মধারা পর্যস্ত, কিছুটা 
স্তম্তিতগতি। কিন্ত ঢাক্লার সাহিত্যিক বন্ধুগণ এই দুঃসময়েও সাহিত্য- 
উৎসবের আয়োজন করেছেন--না করে পারেননি । সাহিতোর প্রতি 
মমত্ববোধ কতটা আন্তরিক ও আবেগময় হলে এ সম্ভব হতে পারে ত৷ 
সহজেই অনুমেয় । 


সভাপতির অভিভাষণ ১১৯ 


বস্ততঃ পাকিস্তান শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও রেনের্সার 
বাণী নিয়ে এসেছে । মুখ্যতঃ পাকিস্তান এদেশের রাজনৈতিক সন্তাকে 
ঘা! মেরে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে পরিকরিত হয়েছে সতা, কিন্ত সে আধাতের 
বেদনা জাতীয় সত্তার মর্মস্থবল সাহিত্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। জাতিত্বের 
হারা অভিমান আজ সথিৎহারা মুসলমানের রাজনৈতিক কর্মসাধনায় স্ফর্ত 
হতে চাইছে বটে, কিন্ত সাহিত্যিক ও দাশনিক বূপায়ণের ভিত্তির উপর 
তার প্রতিষ্ঠা না৷ থাকলে ত। জীবনের ক্ষেত্রে দানা বেঁধে উঠৃতে পারে না । 
বড় রাজনৈতিক বিপ্রবের পেছনে তার সাহিত্যিক ও দাশনিক তিত্তিভূমি 
থাকবেই । ফরাসী বিপ্রবের পেছনে ছিল রুশো-ভল্টেয়ারের দর্শন, 
ভিকৃটর হিউগের সাহিত্য, রূশ-বিপ্রবধের পেছনে ছিল মার্কসের দর্শন, 
টলস্টয়-তুর্গেনিত-ডল্টয়তস্কী-গোকীর সাহিত্য | পাকিস্তান পরিকল্পনা ভারতীয় 
মুসলমানের রাজনৈতিক সত্তার মুলে যখন নাড়৷ দিতে পেরেছে, তখন 
এর সাহিত্যিক দার্শনিক বূপায়ণ অবশ্ন্তাবী। মহাকবি ইকবালের কাব্য 
ও দর্শন ইতিপূর্বেই চিস্তা জগতে পাকিস্তানের পরিবেশ স্থাষ্টি করে- 
ছিল--কিছুটা নজরুলের আগেকার কাব্যরচনা ও বাংলায় পাকিস্তানী 
পরিপার্শখ স্থষ্টির সহায়ক হয়েছিল । এ আবেষ্টনের মাঝে রাজনীতিক্ষেত্রে 
যখন পাকিস্তানের ডাক এলো, এবং সে ডাকে ভারতের একটা বিরাট 
মানব-সমবায় সাড়া দিয়ে উঠলো তখন সাহিত্যেও ব্যাপকভাবে তার প্রভাব 
অনুভূত না হয়ে পারলে না। 


রাজনৈতিক ছবন্দু কোলাহলের বাইরে যে-সাহিত্যিক স্ুধীমগ্ডলী স্বকীয় 
অন্তর্লোকে ইন্দ্রজালরচনাঁয় ব্যস্ত ছিলেন, তারা৷ সচকিত হয়ে উঠলেন। 
এ-ডাকতো শুদ্ধমাত্র বাইরের কোলাহলকে জিয়িয়ে রাখার উদ্দেশ্যে পরি- 
কল্পিত নয়-_অন্তরের সাথেও যে এর যোগ রয়েছে! এ যে আত্বশজি 
উদ্বোধনের আহ্বান! শুধু রাজনীতিক্ষেত্রেই মুসলমানদের আত্মশক্তি 
উদ্বোধনের প্রয়োজন আছে তা তো নয়__জীবনের সবক্ষেত্রেই যে এর 
প্রয়োনীয়ত। অপরিসীম | বিশেষ করে, তাদের সাহিত্যিক কাংগালপন৷ 
যে দ্রপনেয় লঙ্জার কারণ হয়ে রয়েছে, এ তো আর অস্বীকার করার 
উপায় নেই। "পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমান সংখ্যাণ্ডর হলেও সাহিত্যে 
তাদের দান নগণ্য, এ-কলংক ঢাকবার উপায় কি? 


১২০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


কিন্ত কেন এমন হলো ? ইংরেজ আমলের আগে সাহিত্যে বাংলার 
মুসলমানের দান কম গুরুত্বপূণ ছিল, এ-কথাতো৷ বলা চলে না। তার! 
আলাওল, সৈয়দ হামজ।, তার লোক-সাহিত্য, পুথি-সাহিত্য, তার মার- 
ফতি সাহিত্য, ভাটিয়ালীগান হিন্দুর চণ্ডীদাস-ভারতচন্দ্রঃ পদাবলী সাহিত্য, 
বাউল-রচনা১ রামায়ণ-মহাভারত প্রভৃতির চাইতে কোনো অংশেই তো 
হীন ছিল না। প্রাথমিক যুগে মুসলমানের নওয়াব-বাদশাহগণই বাংল! 
সাহিত্যের মুরুব্বী ছিলেন। যে-যুগে হিন্দু পগ্ডিতরা বাংলা সাহিত্যকে 
আটপৌরে রচন৷ বলে ধূণা করতেন, তখন মৃসলমান নওয়াব-বাদশাহরাই 
আর মুসলমান সাঁহিত্যিকরাই এর পরিচালনের ভার গ্রহণ করে তাকে 
পুষ্ট করে তুলেছিলেন | বাংলা সাহিত্যের মরা গাণে তখন মুসলমানেরাই 
বান ডাকিয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের চেহারা দেখলেই, 
হিন্দু-মুসলমান উভয়ের রচনার চেহার! লক্ষ্য করলেই মুসলমান প্রভাব স্পষ্ট 
বোঝা যাঁয়। আল1ওল-ভারতচন্দ্রের রচনায় খুব বেশী তফাৎ নেই। 
তবে পুখি সাহিত্যের রচনায় কিছুটা বেশী আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ 
দৃষ্ট হয় বটে। 


কিন্তু ইংরেজ আমলে বাংলা ভাষার গুরুতর রূপান্তর ঘটে। বাংল! 
ভাষ। ও সাহিত্যের প্রাচীন ধার৷ যে সহজ স্বাভাবিক গতিপথ ধরে চল- 
ছিল, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্ত্র বিদ্যাসাগর সে গতিকে কৃত্রিম উপায়ে সংস্কৃতানুসারী 
করার প্রয়াস পান। পলাশীর বিপর্যয়ে দিশে-হার৷ মেরুদওভাঙা মুসল- 
মানদের তখন এর প্রতিবাদ করারও শক্তি ছিল না। তাদের সাহিত্য- 
চর্চার খেয়ালও তখন একরূপ লোপ পেয়েছিল; ফলে সেই থেকে বাংলা 
সাহিত্যের চর্চা অমুসলমানদেরই একচেটিয়া হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর, 
তারাশঙ্কর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল, বঞ্ষিমচন্ত্র প্রভৃতি শক্তিশালী অমুসলমান 
সাহিত্যিকদের সাধনায় বাংলা সাহিত্য যে রূপ গ্রহণ করল মুসলমানের 
ভাবধারা ও জীবনযাত্রার সাখে তার কোনে! সমৃদ্ধ-সংস্রব ছিল না । 

অনেকদিন পরে পলাশীর আধাত গা-সহা হয়ে যাওয়ার পর আবার যখন 
মুসলমানের সাহিত্য-চচার খেয়াল ধারণা ফিরে এলো, তখন তীরা যে 
বাংল৷ সাহিত্যের সাক্ষাৎ পেলেন, তা তাদের ধারণা-রুচিতে যতই বিসদৃশ 
লাগুক, এর প্রভাবমুক্ত হয়ে চলার ক্ষমতাও তখন তাঁদের ছিল না। 
ফলে অনুফরণ-অনুসরণই তাঁদের জাহিত্যিক ওপজীব্য হয়ে পড়ল। 


সভাপতির অতিভাষণ ১২১ 


প্রাচীন বাংল! সাহিতে/র ধারার সাথে যোগসুত্র রেখে নতুন সাহিত্য- 
স্ষ্টির সামর্থ্য তখন তাদের ছিল না। দীর্ঘদিনের যোগসুত্রহীনতার ফলে 
অভিনব ও বিস্দৃূশ পরিপার্শের মাঝে নবীন সাহিত্য বুৃতীর ভেতর 
মৌলিক প্রতিভার স্ফরণ সম্ভব নয়। 

কাজেই “মেঘনাদ বধে'র অনুকৃতি “কাসেম-বধ', 'গীতাগ্লী'র অনকুতি 
প্রেমাঞ্জলী, 'দুর্গেশনন্দিনী'র অনুসরণে রচিত 'রায়-নন্দিনী' প্রভৃতি কাব্য- 
উপন্যাস মুসলমান সাহিত্যিকদের দ্বারা রচিত হলো বটে, কিন্তু মৌলিক 
সাহিত্য স্থষ্টি সম্ভব হলো না। মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি যুগপ্রবর্তক 
সাহিত্য শ্রষ্টার প্রভাব কাটিয়ে চলার ক্ষমতা নিয়ে কোন মুসলমান সাহিত্যিক 
আবির্ভূত হলেন না। নজরুল ইসলামে ও জসীমুদ্দীনে এর ব্যতিক্রম দেখা 
গেল বটে, কিন্তু শেষ পযন্ত নজরুল ইস্লামও গডঢালিকায় গা ভাসিয়ে 
দিয়েছেন বলে মনে হচেছ । আধুনিক মুদলমান সাহিত্যিকদের মধ্োও 
দিক দিয়ে আশা-ভরসার কোন লক্ষণ আমাদের চোখে পড়ছে না। 
আগেকার মুসলিম সাহিত্যিকৃরা যেমন মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথেরই 
অনুকরণ-অনুসরণ করেছেন আধুনিক মুস্লিম সাহিত্যিকগণও তেমনি 
বুদ্ধদেব-প্রেমেন্্র মিত্র, বা বিষ্ুদে-ুধীন দত্তের অনুসরণ করেছেন। 
কথাসাহিত্যে মসলমান সাহিত্যিকদের স্বকীয়তা ফোটাবার যথেষ্ট সুস্পষ্ট 
অবকাশ ছিল। কিন্তু সেখানেও আমরা পরানকারিতার গডালিকাই দেখতে 
পাই। কাজী ইমদাদুল হকের 'আবদুল্লাহ্‌' ও আবুল মনসুর আহমদের 
“আয়না ছাড়া মুসলমান কথা-লেখকদের স্বকীয়তা কোথাও দেখেছি বলে 
মনে পড়ে না। যে-কোনো গল্পের বই বা উপন্যাস পড়লেই মনে হয় £ 
নায়ক-নায়িকাদের মুসলমান নামগুলি কেটে যদি সেখানে হিন্দু নাম বসিয়ে 
দেওয়৷ যায়, তবে হিন্দুরচিত কথা-গ্রন্থের সাথে এদের কোনো পার্থক্যই 
থাকবে না। 

মুসলমানদের সাহিত্য রচনায় এই যে মৌলিকতার অভাব এবং পরানু- 
কারিতার প্রভাব, এর মূলে সক্রিয় হয়েছে 10610101-0010255 এবং 
আত্মশক্তি সম্পর্কে চেতনার অভাব। চেতনার এই অভাব পলাশীর 
বিপর্যয়ের ফলস্বরূপ মুসলমানের জীবনের সবক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল। 
পাকিস্তান রাজনীতি-ক্ষেত্রে মুসলমানকে নবজীবনে উদ্বোধিত করেছে। এ 
যেনে। তড়িৎ্চাবুক হেনে মুসলমানের পরানুকরণ মোহগ্রস্ততা দূর করেছে। 


১২২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


কোথায় গেল তার কংগ্রেসানুসারিতা, কোথায় গেল তার প্রভৃশকির 
পদ-লেছিতা ! সেযেন একদিনেই বুঝতে পারল £ শক্তির জন্য এতদিন 
নিজের অন্তর দেশের খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা না করে বাইরে বাইরে 
কোথায় সে বাউগ্ডেলের মতে। ঘুরে বেড়িয়েছে! অনস্তশক্তির উৎস যে 
তার নিজেরই অন্তর দেশ-_স্বকীয়তার উদ্বোধনেই যে তাঁর পরিপূর্ণ মুক্তি। 
রাজনীতি-ক্ষেত্রে তার এই আত্মোপলব্ধি জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও সঞ্চারিত 
না হয়ে পারে না। সাহিত্য ক্ষেত্রে এই আত্মোপলব্িরই প্রকাশ হচ্ছে £ 
পূব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটী, পর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ | শুধু 
কলকাতা ও ঢাকা নয়, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, সিলহট প্রভৃতি স্বানেও 
ইতিমধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসী সোসাইটী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । বাংলা ও 
আসামের অন্যান্য স্বথানেও যে সাহিত্যে এ আত্মোপলদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক 
নিদর্শন অচিরে আত্মপ্রকাশ করছে, তাতে আমাদের সন্গেহ নেই । 


এই যে আত্মচেতনা, এ যেনো স্বপ্ল জগতে ইন্দ্রজাল রচনায় 
ব্যস্ত লোকের হঠাৎ চোখ মেলে উজ্ভুল দিবালোক দর্শন ! স্বপ্পের ঘোর 
কাটতে কারুর কারুর দেবী হতে পারে, কিন্ত ঘোর যাদের কেটে গেছে, 
উজ্জুল দিবালোকের সত্যকার কর্মক্ষেত্রে বিচরণে তাঁদের আগ্রহ দুর্দমনীয় 
হয়ে উঠাই স্বাভাবিক। এই দু£ঃসময়েও ঢাকার সাহিত্যিক বন্ধুদের কর্মী- 
বেগ যে দুর্ধমনীয় হয়ে উঠেছে, তার" মূল কারণ এখানেই । তাঁদের 
সাহিত্যানুভূতির উপর রেনেসার যে উলজ্ভ্বলন আলোকসম্পাত হয়েছে 
তাতে করে সেখানে একটা তড়িৎস্পন্দন সূচিত হয়েছে এবং বাইরে তার 
আত্মপ্রকাশ অনিবার্য হয়ে পড়েছে । এই তড়িদ্গতি আবেগের মুখে 
কোথায় ভেসে গেছে আগেকার সাহিত্য-সমাজ ! সেখানে এসেছে পূর্ব- 
পাকিস্তান সাহিত্য- সংসদ । এ না এসে পারেনি- যে পাকিস্তান সাহিত্যে 
স্বকীয়তার বাণী নিয়ে এসছে, তাকে সুস্পষ্টভাবে এর গায়ে চিহ্নিত 
করে রাখার প্রয়োজনও অনুভূত না হয়ে পারেনি! 
সাহিত্যে যে স্বকীয়তার ও ন্বচ্ছতার নকীব হয়ে এসেছে পূর্ব-পাকিস্তান 
সাহিত্য-সংসদ, তার আবেগের প্রথম ব্যাপক প্রকশিই হচ্ছে এই সাহিত্য 
সম্মেলন। কিন্ত এই সম্মেলনের অধিবেপনেই যে তার বিরাট কর্তব্যের 
ইতি হবে না, ত৷ বলাই বাহুল্য । এ সবে মাত্র তার শুভ সুচনা । পূর্ব-পাকি- 
স্বানের যে-সব সুধী সাহিত্যিক এ সম্মেলনে তৃশরীফ এনেছেন এ শুভ 


সভাপতির অভিভাষণ ১২৩ 


সুচনাকে সফল করে তোলার ভার তাদের উপর | তীর পূর্ব-পাকিস্তানের 
সাহিত্যের প্রকৃতি ও গতির সঠিক নির্ধারণে সর্বোভভাবে চেষ্টা করবেন, 
এ বিশ্বাস আমার রয়েছে । পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য এ-যাবৎ যে অনুকরণ- 
অনুসরণের পথ বেয়ে চলেছিল, তাকে আত্মস্থ করার উপায় নির্ধারণই 
হবে তাদের প্রধান কর্তব্য | 

এ কর্তব্য সম্পর্কে উপদেশ বধণের ধৃষ্টতা আমার নেই । এখানে 
বহু যোগ্যতর সাহিত্যিক উপস্থিত আছেন -তারাই এ কতব্য স্ষ্ভাবে 
পালন করতে পারবেন, এ বিশ্বাস আমার আছে। আমি শুধু এ-সম্পর্কে 
আমার কয়েকটি বক্তব্য বিনীতভাবে উপস্থিত সুধী সাহিত্যিকগণের 
খেদমতে পেশ করতে চেষ্টা করব। তাতে যদি তাদের কর্তব্য নির্ধারণের 
পথ কিছুটা! সুগম হয়, তবেই. আমি ধন্য হব। 

প্রথমতঃ সাহিত্য সার্বজনীন হলেও তার বিষয়বস্ত ও প্রকাশভংগী 
দেশ-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন ও বিশিষ্ট হতে বাধ্য । এ দেশের হিন্দু 
ও মুসলমান ধর্ম, কৃষ্টি, সমাজ-ব্যবস্থা৷ জীবনযাত্রা প্রণালী ইত্যাদির দিক 
দিয়ে এতই বিভিন্ন যে, এদের সাহিত্যিক রূপায়ণ এক হতে পারে' 
না। কিন্তু বিশিষ্ট রূপায়ণ নিয়েও তাদের সাহিত্য সার্বজনীন হতে 
পাকে এবং বিশ্বের সাহিত্য-দরবারে বরেণ্য আসন লাভের অধিকারী হতে 
পারে । রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি তেমনি হচ্ছেন মহাকবি 
ইকৃবাল। কিন্ত উভয়ের সাহিত্যিক বিষয়বস্ত ও তার প্রকাশভংগী সম্পূর্ণ 
বিভিনু । একজন হিন্দুত্বের বাণীকেই তাঁর বিশিষ্ট প্রকাশ ক্ষমতায় করে 
তুলেছেন সাবজনীন সাহিত্য স্থষ্টি--অন্যজন তাঁর অপরূপ প্রকাশভংগীর 
ভিতর দিয়ে ইসলামের মর্মকথাকেই পরিণত করেছেন বিশ্ব-সাহিত্যের 
সম্পদে । 

ইংরেজ আমলের বাংলা-সাহিত্যে হিন্দুর রচনায় যে স্বকীয়তা ও 
স্বম্বতার পরিচয় পাওয়া যায়, মুসলমানের রচনায় তার একান্ত অভাব। 
অথচ সাহিত্য হচ্ছে সাহিত্যিকের স্বস্থতারই প্রকাশ, তার স্বকীয়ত্বেরই - 
স্ফৃতি | বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের রচনায় এই অভাব অতি উৎকট 
হয়ে প্রকাশ পেয়েছে । ইসলামের জন্য হা-ছুতাশের প্রাচুর্য হয়তো৷ তাতে 
আছে, কিন্তু স্বকীয়তার অভাবের জন্য এ প্রাণহীন তাতে নেই আন্ত- 
রিকত।। যার অভাবে সাহিত্য সাহিত্যপদবাচ্যই হতে পারে না। বাংলা 


১২৪ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


ভাষী মুসলমানের আধনিক কালের সাহিতা স্থ্টি এই কারণে যেনো 
বাংল! সাহিত্যে পরগাছা স্য্টিই হয়ে আছে। কি কাব্যে, কি কথা 
সাহিত্যে সবত্রই মুসলমানের এই দুর্দশার চিহ্ন জস্পষ্ট। নিজত্বের সুস্পষ্ট 
উপলব্ধির অভাব ও পরানুকারিতার গডডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়ার 
এই-ই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি | 


প্ৰ-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ এই অভাবের দিকেই মুসলমান 
সাহিত্যিকদেরকে সচেতন করে তুলবেন। কি বিষয়বস্ততে, কি প্রকাশ 
ভংগীতে, সাহিত্যে মুসলমানের নিজত্বের প্রতিষ্ঠা কি করে সম্ভব হবে, 
তার নির্ধারণে সাহিত্য-সংসদের মনোযোগ “দিতে হবে। মুসলমানের 
কৃষ্টি, মুসলমানের তমদ্দুন, মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা, মুসলমানের জীবন- 
যাত্রা প্রণালী সাহিত্যে রূপায়িত করতে হবে এবং তাতেই হবে মুসলমানের 
সাহিত্য-সাধনার সার্থকতা । অনুকরণ-অনুসরণে এ সম্ভব নয়। আত্বোপঞ্জ 
লব্ধি ও সত্যকার স্থষ্টিক্ষমতা এর জন্য অপরিহাধ। স্থষ্টিক্ষমত।৷ অবশ্য 
প্রতিভাশালীতেই সন্তব। প্রতিভা সুলভ নয় মানি, কিন্ত পারিপাশ্বিকত। 
যদি আমরা স্থষ্টি করতে পারি, তবে প্রতিভা স্থুলভ না হলেও একান্ত 
দুর্লভও হবে না। পৃব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ এই পারিপাশ্বিকতা 
স্থষ্টিতে মনোযোগী হতে পারেন--যে পারিপাশ্বিকতায় সাহিত্য সম্পর্কে 
মুসলমান লেখকদের আত্বোপলন্ধি ঘটবে যাতে করে তার পরানুকারিতা 
ও স্বকীয়তার প্রভেদ বুঝতে পারবেন। এর পরে প্রতিভার আবিভাব 
দূরবর্তী হওয়ার কথা নয়। 

বাংল৷ সাহিত্যে ভক্তি ও দাস্যভাবের ছড়াছড়ি । চরণ-ধূলোয় মাথা 
নত করার বাণীই নাকি বাংল৷ সাহিত্যের মর্মকথা । মাথার উপর বোমা- 
ফাটাফাটির যুগেও বাংলার রেডিয়ো৷ অশ্বান্তভাবে চরণতলে মাথা নত করা ও 
আত্মসমর্পণের গীতই শুনিয়ে যাচ্ছে । “এ যেন কানুছাড়া গীত নেই” এ ধরনের 
ব্যাপার আর কি! এর ফলে বাংলা রেডিয়ো একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। 
যুদ্ধের হানাহানির মধ্যে এই দাস্য ও আত্মসমর্পণের চীৎকার হাস্যকর ও 
অসহ হয়ে উঠেছে। 

কিন্তু মুসলমান ভক্তি ও দান্যভাবের উপাসক নয়-_নির্বাণের বাণী তার 
অন্তর ধর্মের সাথে খাপ খীয় না| সেশক্তিবাদের উপাসক-_-সাম্য-স্বাধীনতা- 
ভ্রাতৃত্ব তার জাতীয় জীবনের মর্মকথা | তাই তার কাব্যের, গানের সুর হবে 


সভাপতির অভিভাষণ ১২৫ 


বাংলার প্রচলিত সুর থেকে ভিন্ন । এই দিক দিয়ে বাংলার কব্য ও সংগীত 
সাহিত্যকে নবরূপে রূপায়িত করার ভার মুধলমানদের । পৃৰ পাকিস্তান 
সাহিত্য সংসদ এর পরিবেশ স্থষ্টিতেও যত্রবান হবেন। শুধু সাহিত্য-সষ্টি 
নয়, বাংল! ভাষার নবরূপায়ণেও মুসলমান সাহিত্যিকদের অনেক কিছু 
করবার আছে। মুসলমানের সামাজিক ও পারিবরিক জীবনের চিত্র 
অংকনে মুসলমান সাহিত্য-সুষ্টা মুসলমানের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বহু 
নুতন শব্দ প্রয়োগ করে বাংল৷ ভাষাকে সম্পদশালী করতে পারেন, 
বাংলা ভাষাকে নব-পসৌন্দর্যে মণ্ডিত করতে পারেন । বাংল! ভাষাকে 
সম্পদশ।লী ও নব-পৌন্দ্ষে মণ্ডিত করার গুরুদায়িত্ব মুসলমান সাহিত্যিকদের । 
সাহিত্য-সংসদ এদিকেও সাহিত্যিকদিগকে সচেতন করবেন-_ প্রচলিত শব্দ 
ও উপমার চবিত চর্বণ না করে নৃতন শব্দ ও উপমার ব্যবহারের দিকে 
তীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। এই দিক দিয়ে পুখিসাহিত্য মুসলমান 
প্লীহিত্যিকদিগকে প্রেরণা যোগাতে পারে । এতে কেউ যেনো মনে ন৷ 
করেন : আমি মুসলমান সহিত্যিকদেরকে পুথি-সাহিত্যের ভাষা অবিকল 
গ্রহণ করতে বলছি । আমার উদ্দেশ্য তা নয়, আর এতদিন পরে ত৷ 
সম্ভবও নয়। তবে পুথি-সাহিত্যের ধারা খেকে মুসলমান একেবারে বিযুক্ত 
হতে পারে না। সে সাহিত্যের আধুনিক যুগোপযোগী বিবতিত ধারা 
আমাদের গ্রহণযোগ্য হতে পারবে কিনা, সে সম্পর্কে বিবেচনার আবশ্যকতা 
আছে বৈকি! নজরুল ইস্লামের প্রাথমিক যুগের রচনার ভাষাকে এই 
বিবর্তনের ফল বলে অভিহিত করলে, আমাদের মতে, অসংগত কিছু বলা 
হয় না। সে-ভাষা যে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল 
তাতে কি সন্দেহের অবকাশ আছে ? সাহিত্য-সংসদ ভাষা! সম্পকে এদিক 
দিয়েও চিন্তা করতে পারেন । 

তা" ছাড়া বাংলা ভাষার বানান ও বর্ণমাল৷ সম্পকেও মুসলমান 
সাহিত্যিকদের চিন্তা করার অবসর আছে বলে আমরা মনে করি । যে-সব 
আরবী-ফারসী শব্দ ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষার অংগীভূত হয়ে গেছে এবং 
পরেও যেসব শব্দের বাংল৷ ভাষায় প্রয়োগ অবশ্যন্তাবী, তাদের সুষ্ঠু বানান 
সম্পর্কে মুসলমান স্থাহিত্যিকদের - দায়িত্ব অনেকখানি | বানান-বিভ্রাট 
ইতিমধ্যেই দেখ। দিয়েছে । কাজেই এর সুষ্ঠু সমাধানের জন্য সাহিত্য- 
সংসদকে অবহিত হতে হবে বৈ কি! 


১২৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 

আর বাংল বর্ণমালা? এ এক গুরুতর ব্যাপার ! “এত অনাবশ/ক 
অক্ষর বাংলা বর্ণমালায় ভিড় করে আছে যে, অনেকগুলিকে বিদায় কবার 
আশু-প্রয়োজন অনিবার্ধ হয়ে উঠেছে। সংস্কৃত ভাষার প্রতি অতিরিক্ত 
মোহবশতঃ স্বতাবতঃ রক্ষণশীল হিন্দু সাহিত্যিকদের এব্যাপারে কৃণ্ঠা হয়তো 
স্বাভাবিক । কিন্ত মুসলমান সাহিত্যিক জানেন; বাংলা ভাষা একটা 
মিশ্ব স্বতন্ত্র দেশজ ভাষা_-সংস্কৃতের সাথে এর প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। 
শুধু তাই নয়, পরোক্ষ যোগও অত্যন্ত ক্ষীণ। কাজেই অনাবশ্যক অক্ষরের 
মোহ তার থাকতে পারে না| এ-ক'জে অমুসলমান পক্ষ থেকে তীর 
চীৎ্ক৷র উঠৃবে জানি, কিন্ত অনাবশ্যক অক্ষরমুক্ত বাংল৷ বর্ণমালার নূতন 
চেহারা পরিণামে তাঁরাও প্রীতির চোখে ন৷ দেখে পারবেন ন।, তাও জানি। 
বিদেশী শব্দের আমদানীতে বাংল! সাহিত্যের জাত গেছে বলেও চীৎকার 
উঠেছিল। কিন্তু সে চীৎকার এখন খেমে গেছে-_বিদেশী শব্দ গ্রহণ করে 
ভাষার সম্পদ বৃদ্ধি কর্রতে অমুসলমান সাহিত্যিকরাই এখন অথণী হরে 
উঠেছেন। 


বলবার কথ। আছে আরে। অনেক । পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের 
সন্ুখে সাহিত্য সম্পর্কে আরো৷ বহু সমপ্যাও সমাধানের প্রতীক্ষ। করছে। 
কিন্তু আমার ক্ষমতা নগণ্য ও সীমাবদ্ধ । সে সবের আলোচনা! যোগ্যতর 
সাহিত্যিকরাই করবেন | আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি । উপসংহারে 
আমার বক্তব্য শুধু এইটুক যে, বাংল! সাহিত্যে মুদলমানদের দেবার এত 
কিছু আছে যে, তার ফলে সাহিত্যের সম্পদ ও সৌন্দর্য বছণ্ডণে বেড়ে 
যেতে পারে । আত্মশক্তি সম্বন্ধেও এতদিন সচেতন ছিল না! বলেই 
মুসলমান সাহিতাকের দানে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে পারে নি। কিন্তু 
মুদলমান সাহিত্যিক আজ সচেতন এই জন্যই সাহিত্যে রেনেসীর বাণী 
কণ্ঠে নিয়ে পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের আত্ম-প্রকাশ। মুসলমানের দানে 
বাংলা সাহিত্যে রেনেসস৷ যে আম্বেই-_নবস্থষ্টিতে বাংল সাহিত্য অপরূপ 
নবকলেবর লাভ যে করবেই, সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই । 


[ মোহাম্মদী £ ফাল্তন, ১৩৪৯ ] আবুল কালাম শামনুজ্দীন 


আলোচনা 


[ ১৯৪৩ সালে চাকা মুসলিম হল মিলনায়তনে অনুচিত পুর্ব পাকিস্তান 
সাহিত্য সংসদের প্রথম বাষিক অধিবেশন সম্পর্কে আলোচন! ] 

ঢাকার সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পূব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের বাষিক 
অধিবেশন মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে । এই সম্মেলনে ঢাকার 
সাহিত্যিক ও সাহিত্যামোদীদের যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল, 
প্রকাশ, ইতিপূর্বে চাকায় আর কোনো সাহিত্য-সম্মেলনেই এমনটি দৃষ্ট হয় 
নাই। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ ঢাক;র 
সাহিত্যিক সমাজে একটা নবজাগরণ আনিতে সমর্থ হইয়াছে । ইতিপূর্বে 
খ্টীকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজ নামে একটি সাহিত্য-প্রতিষ্ঠানের কথ৷ প্রায়ই 
শোনা যাইত । অনুকূল সমালোচনার চাইতে উহার বিরুদ্ধে সালোচনাই 
বেশী হইত। মুসলিম সমাজ, মুসলিম জীবনযাত্রা প্রণালী--এমন কি 
মুসলিম ধর্মীয় বিধিব্যবস্থার প্রতি এই সাহিত্য-সমাজের প্রধানগণের লেখায় 
এমন সব কটু মন্তব্য মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইত যে, তার ফলে সাধারণ- 
ভাবে ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানটির সম্পর্কে একট! বিরুদ্ধ 
ধারণাই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 

মনে হয়, এই কারণেই সাহিত্য-সমাজ ঢাকার সাহিত্যিকদের সমর্থন 
ও সহানুভূতি ধীরে ধীরে হারাইয়৷ ফেলে; ফলে, গত কয়েক বৎসর 
সাহিত্য-সমাজের কোনে সাড়াশব্দই আর পাওয়া যায় নাই। ইহাতে 
স্বভাবতঃই মনে হয়, সাহিত্য-দসমাজ আর ঢাকার মুসলিম-সাহিত্যিকদিগকে 
আকৃষ্ট করিতে পারিতেছে না--সাহিত্য সম্পর্কে নূতন 7:৩8 অত্যাবশ্যক 
হইয়। পড়িয়াছে। 

এমন সময়ে পাকিস্তানের আহ্বান সমস্ত তারতীয় মুসলমানকে সচকিত 
করিয়া তুলিল। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বস্থতার বার্ণী লইয়াই যদিও পাকিস্তান 
আসিল, কিন্তু এর প্রভাব সাহিত্যের উপরও স্বাভাবিকভাবেই পড়িল । 
মুসলমান সাহিত্যিকরা বুঝিতে পারিলেন, শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, 
সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁরা এ যাবৎ পরানুকরণই করিয়া আসিয়াছেন। বাংলা 


১২৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


সাহিত্যসেবী মুসলমানগণও বুঝিতে পারিলেন : সাহিত্ঠক্ষেত্রেও তাদের 
যে হরিজনের মতো অবস্থা, তারও মূলে আছে তাদের সাহিত্য-স্থট্টিতে 
এই স্বস্থতার অভাব ও পরানুকরণের প্রভাব। এই অনুভূতি হইতেই 
কলিকাতায় “পূর্ব পাকিস্তন রেনের্সা সোসাইটা' এবং ঢাকায় 'পূর্ব পাকি- 
স্তান সাহিত্য-সংসদ' জন্মলাভ করিল। শুধু কলিকাতায় ও ঢাকায় নয়, 
বাংলার অন্যান্য স্থানেও পূর্ব পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটা গঠনের 
সংবাদে মনে হয় ; বাংলার মুসলিম সাহিত্যিক সমাজে একটা নবজাগরণের 
সুচনা হইয়াছে-অনুকরণ-অনুসরণের ভিতর দিয়া নয়, নব-স্থষ্টির ভিতর 
দিয়াই তাহাদিগকে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে, এই ধারণা 
তাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। 


| মোহাম্মদী £ চৈত্র, ১৩৫২ সংখ্যায় 
প্রকাশিত সম্পাদকীয় থেকে সংগৃহীত ] 


মন্যর্থন। সমিতির সভাগতির অভিভাষণ 


| ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত 
পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসা সন্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত অভ্যথনা- 
সমিতির সভাপতির অভিতাষণ |] 


হাজেরান বন্ধুগণ, 
আমার মত অযোগ্য ব্যক্তির উপর আপনাদেরকে খোশ-আমদেদ 
জানাবার ভার পড়েছে । যোগ্যত্র ব্যক্তির উপর এ-গুরুভার পড়লে 
শোভন ও সংগত হতো | নিজের অযোগ্যতী সম্পর্কে সম্যক ওয়াকেফহাল 
থেকেও যে এ-ভার গ্রহণ করেছি, সে এইজন্য যে, যে উদ্দেশ্যে এই 
লগ! আহৃত হয়েছে এবং যার আলোচনার জন্য আজ আপনারা মেহেরবানী 
করে এখানে তশ্রীফ এনেছেন, সে সম্পর্কে আমার আন্তরিকতা ও ভাবাবেগ 
অভ্যর্থনা সমিতির আর সব বন্ধুর কারুর চাইতে কম নয় | আপনাদেরকে 
খোশ আমদেদ জানানে। উপলক্ষ করে আমি আমার সে আন্তরিকতা ও ভাবা- 
বেগের কথাট। প্রকাশ্যে জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভের সুযোগ পেয়েছি। 
এক সংগে হালুয়া-রুটী খাওয়। ও সওয়াব হাসিল করার মতো৷ আপনাদেরকে 
সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে এবং আমার আন্তরিকতা ও ভাবাবেগ প্রকাশ 
করে আত্মপ্রপাদ লাভের এই মহা স্থযোগ গ্রহণের লোভ সংবরণ করতে 
পারিনি । আশ! করি, আপনারা সে জন্য আমার গোস্তাখী মাফ করে 
নেবেন । আপনাদেরকে যথাযোগ্যভাবে সংবধন৷ জানাতে পারবে সে বিশ্বাস 
আমার নেই। তবু এব্যাপারে আন্তরিকতার পুজি আমার কারুর চাইতে 
কম নয়, এ-কথা সগবেই ঘোষণা করতে পারি। সেই আমার অকৃত্রিম 
আন্তরিকতার পুঁজির উপর দীঁড়িয়ে আমি অভ্যর্থনা-সমিতির তরফ থেকে 
আপনাদেরকে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি £ খোশ আমদেদ বন্ধুগণ |! আপনাদের 
আগমনে পূর্ব-পাকিস্তানের এ মহতী জলসা সত্যই গুলুজার হয়ে উঠেছে। 
এখন যে জন্য আমর! আপনাদেরকে ডেকে এনেছি, সে-কথাটা বলা 
যাক। পূব পাকিস্তান কথাট! শুনেই আপনারা নিশ্চয়ই বুঝেছেন, ভারতের 
এই পূর্বাঞ্চলের সীমা-সরহদ্দের একটা গুরুতর পরিবত্তন আমরা চাই | শুখু 


ই. 


১৩০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মসলিম সাহিত্য 


সীমা-সরহদদর পরিবতনই নয়, সেই পবিবতিত অঞ্চলের পূর্ণ আজাদীও 
আমাদের কাম্য । কেন চাই সীম! সরহদ্দের পরিবর্তন, আর কেনই বা 
সেই পরিবতিত অঞ্চলের পূণ আজাদী আমাদের পরম কাম্য হয়ে উঠলো, 
তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আপনারা এই জলসার মুূল-সভাপতি এবং 
বিভিনী শাখা-সভাপতির মুখেই বিস্তারিতভাবে শুনবেন। এখানে শুধু 
এইট্ুকুই আরজ করতে চাই যে, এই সীম।-সরহদ্দের পরিবতন এবং 
সেই পরিবতিত অঞ্চলের পর্ণ আজাদী ব্যতিরেকে এখানকার ছয় কোটি 
মানুষের মুক্তি নেই, কল্যাণ নেই। শুধু রাজনৈতিক মুক্তির কথা বলছিনে-_ 
আথিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, তামদ্দনিক, সাহিত্যিক--কোনো আজাদীই 
সম্ভবপর নয়। 

আজাদী মানুষের জন্মগত অধিকার । এ-অধিকার লাভের জন্য মানুষ 
দরকার হলে জীবনভর সংগ্রাম করে। আমরাও সংগ্রাম করে চলেছি! 
কিন্ত এখনো আজাদী আমাদের মিলেনি । আজাদী লাভের সর্বপরচেষ্ট?ি? 
আমাদের এ-যাবৎ ব্যর্থতা বহন করেই এসেছে । কিন্ত ব্যর্থ হলেও 
সে-বার্থতার অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে হ আমাদের চেষ্টায় গলদ আছে, 
আমরা ঠিক পথে সংগ্রাম চালাতে পারিনি-_তাই আজাদী আমাদের থেকে 
দরে সরে গেছে । আমর! শিখেছি £ স্বকীয়তার উপর দাঁড়ানো ব্যতিরেকে 
আজাদী মেলে ন1--পরানুকরণে পরবশতাই শিকড় গেড়ে বসে । অনুকরণে 
স্যষ্টি সম্ভব নয়--আত্মশর্তির উদ্বোধন ব্যতিরেকে আজাদী লাভ অসম্ভব | 
আজাদী একটা স্থাষ্ট-_-আজাদী স্বকীয়তা সাপেক্ষ 

এ-যাবৎ আজাদীর লড়াইয়ে আমরা ভারবাহীর ভূমিকা অভিনয় 
করেছি মাত্র--আত্মশক্তির খোঁজ নিইনি। রাজনীতিতে যেমন, শিক্ষা 
তমদ্দুন, সাহিত্য, অর্থনীতি প্রভৃতিতেও তেমনি আমরা অপরের তন্লীবাহীর 
কাজ করে গিয়েছি মাত্র। কাজেই সবাংগীন পরবশতার অক্টোপাস ছিনু 
করে আমরা আজাদ হতে পারিনি । তাই আমাদের মন্ষ্যত্বের সত্যকার 
বিকাশ ঘটেনি--আমরা মানবক হয়েই আছি । কিন্ত আমরা যে আজাদ- 
মানুষ হয়ে আমাদের মনুষ্যত্বের সত্যকার বিকাশ ঘটাতে চাই, তা চিহিত 
করে দিয়েছি আমরা আজ এই পূর্ব-পাকিস্তান কথাটার গায়ে । পূর্ব- 
পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক অঞ্চলগত সীমা-সরহদ্দের ব্যাপার নিশ্চয়ই-_- 
কিন্ত তা-ই তার সবটুক কথা নয়। ওর ভেতরকার আসল কথ! হচ্ছে, 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিতাষণ ১৩১ 


এই পরিবতিত ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রধান অধিবাসী মুসলমান আজ 
তার সত্যকার আজাদীর উৎসমূলের খোজ পেয়েছে--1065:10010 ০০:০1৩ 
ঝেড়ে ফেলে সে আজ আত্মশপ্তির উপর দাঁড়াতে যাচ্ছে । পূর্ব-পাকিস্তান 
কথাট। অপরের কাছে বেয়াড়া রকমের উদ্ভট মনে হতে পারে, কিন্ত 
এই অঞ্চলের মুসলমানের স্বকীয়তার বিদ্যুতৎ্গর্ভ বাণী এর ভেতরে লুকিয়ে 
আছে, তাদের আজাদীর আবেহায়।তের সন্ধান এ দিয়েছে । শুধু এ-অঞ্চলের 
মুসলমানের রাজনৈতিক স্বাতপ্ৰ্য নয়, তাদের সাহিত্যিক, শৈক্ষিক, তামদ্দুনিক, 
আথিক স্বাতপ্র্যের সঞ্জীবনী মন্ত্রও এতে সংগুপ্ত আছে। প্ুব-পাকিস্তান 
ভদরতের পূৃবাঞ্চলের সংখ্যাগ্তর অধিবাসী মুসলমানের সবাংগীন স্বাতস্ত্র্যের 
জীবন-বাণী বহন করে এনেছে । আমাদের যে সোসাইটি বা সংঘের 
উদ্যোগে আজ এ-জনুসার অধিবেশন, সে এ জীবন-বাণীকেই এ-অঞ্চলের 
মুসলমানের জীবন-ধারায় রূপায়িত করে তুলতে চায়। তাই তার নামের 
পূর্বে এ পূব-পাকিস্তান অভিবান। কিন্তু আমাদের এ সোসাইটির 
সাথে বাস্তব রাজনৈতিক কর্নধারার কোনো সম্পর্ক নেই। (োসাইটার 
লক্ষ্য বাস্তব রাজনৈতিক কর্মপন্থা অনুসরণ নয়-_পূর্ব-পাকিস্তানের 
মুসলমানের স্বাতন্তর্যের জীবন-বাণীকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলার রাজ- 
নৈতিক কর্মনাধন। এসোগাইটির কাজ নয়। এ-সোসাইটি উক্ত জীবন- 
বাণীকে তাদের চিস্তাক্ষেত্রে মাত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চায় । আমর। জানি £ 
বাস্তব রাজনৈতিক কর্মপন্থা অন্সরণ ও তার সাফল্য ব্যতিরেকে পূর্ব- 
পাকিস্তানের বহিরাংগিক আজাদী সম্ভব নয়। কিন্তু সে গুরুদায়িত্ব দেশের 
রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের হস্তেই ন্যস্ত থাকৃক | আমাদের সোসাইটা 
সে-ব্যাপারে নাক প্রবেশ করাতে চায় না। পূর্ব-পাকিস্তান রেনের্সী 
সোাইটা চায় পর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীর বুদ্ধির মুক্তি-_তার চিন্তারাজ্যে 
অরাজকতার অবসান । আপনার নিশ্চয়ই এ-কখ। অস্বীকার করবেন না 
যে বুদ্ধির মুক্তি না ঘটলে এবং চিস্তারজ্যের অরাজকতার অবসান না হলে, 
মানে আত্যন্তরীণ মুক্তি না ঘটলে, কোনো! জাতির বহিরাংগিক মুক্তিও 
সম্ভব হয় না। তাই পূ্ৰ-পাকিস্তানের বহিরাংগিক মুক্তি, মানে রাজনৈতিক 
আজাদী সত্যকারভীবে আসতে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না৷ তার অধি- 
বানীর মনের মুক্তি, মানে চিস্তারাজ্যের অরাজকতা দূর হচ্ছে। আমাদের 
সোসাইটি জাতির এই মনের মুক্তি আনবারই সাধনা করছে । 


১৩২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


এই যে মনের মুক্তি, এ হচ্ছে রেনের্সার ব্যাপার । জাতির চিস্তা-রাজ্যে 
বিপ্রবাত্বক পরিবর্তন সংঘটনের নামই রেনেসা | অতীতে প্রত্যাবর্তনের 
নাম রেনেরস নয়, আবার অতীতকে সমূলে বর্জন করার কল্পনাও 
রেনেসার নেই | অতীতের যা ভালো ও স্থায়ী, তা-ই নিঃসন্দেহে রেনেসার 
ভিত্তিভূমি | অতীতের এই ভিত্তিভূমির উপরে দাঁড়িয়ে বতমানের অভি- 
জ্ঞতার আলোকে রেনেস| ভবিষ্যঘকে বরণ করে। তাই রেনেসা 
মানুষের চিন্তারাজ্যের বিপ্রব । আমর! পৃব-পাকিস্তানের অধিবাসীর চিস্তা- 
রাজ্যে এই বিপ্রবাত্বক পরিবর্তনই আনতে চাই । তাই আমাদের সংঘের 
নাম প্ব-পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটী। 

জাতির রাজনৈতিক মুক্তিই সবাংগীন জাতীয় আজাদী নয়। কাজেই 
জাতির রাজনৈতিক মনের মুক্তির বিজ্ঞান-সন্মত পঞ্থ৷ নির্দেশই রেনে্সার 
একমাত্র কাজ নয়। তামদ্দুনিক, সাহিত্যিক, আথিক, শৈক্ষিক মুক্তি না 
ঘটলে শুধু রাজনৈতিক আজাদী লাভ করে কোনে জাতি সত্যকার 
আজাদী লাভের অধিকারী হয় না। রেনের্সা তাই সাহিত্য, তমদ্দুন, 
শিক্ষা, অর্থনীতি, শিল্প প্রভৃতি সম্পর্কেও জাতিকে বিপ্রবাত্ধক পরিবতনে 
উদ্বুদ্ধ করে। পব-পাকিস্তান রেনের্সা সোসাইটি এই' কারণেই পূর্ব-পাকি- 
স্তানের অধিবাসীদের রাজনৈতিক, অথনৈতিক, শৈক্ষিক, সাহিত্যিক, 
তামদ্দুনিক চিন্তাধারায় বিজ্ঞানসম্মত নিদেশ প্রদান করে তাদের মধ্যে 
পূর্ণ রেনেস৷ আনতে চায়। 

আমাদের এ সোসাইটীর পৃব-পাকিস্তান এই অভিধানেই আপনার! 
বুঝতে পেরেছেন £ আমরা এ-অঞ্চলের রাজনৈতিক চিস্তারারাকে কোন্‌ 
পথে প্রবাহিত করতে চাই। আমার এ-অভিভাষণের গোড়াতে তার 
একটুখানি আভাসও আমি দিয়েছি। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা 
আমি এখানে করবো না। আপনারা রাষ্ুবিজ্ঞান শাখার সভাপতির 
অভিভাষণেই, তার বিস্তৃত পরিচয় পাবেন। শুধু এখানে এইটুকু বললেই 
যথেষ্ট হবে যে, আমরা এ-সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার আমূল পরিবর্তন 
চাই। পলাশীর বিপর্যয়ের পরে ভারতের এই পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের 
রাজনৈতিক চিস্তাধারা এ-যাবৎ ভুল পথেই প্রবাহিত হয়ে এসেছে । প্রথমে 
আমরা অতীতে প্রত্যাবর্তনের উৎকট প্রয়াস করেছিলাম । আমাদের সে 
চেষ্টা স্বাভাবিকভাবেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ অতীতে প্রত্যাবর্তনের বাণী 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ ১৩৩ 


সত্যকার আজাদীর কথা-রেনের্সার কথা নয়। সে ব্যর্থতার পরে 
আমর! গ্রহণ করেছিলাম অনুকরণের পথ । পরের দেখানে৷ পথে আজাদী 
মেলে না। আমরা ভুলপথে গিয়ে লক্ষ্য্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম । এই 
সব ব্যর্থতার অতিজ্ঞত৷ জাতিকে দিয়েছে সত্যকার পথের সন্ধান । জাতির 
চিত্তলোক ফুঁড়ে উ্থিত হয়েছে পাকিস্তানের বাণী । এক মুহর্তে জাতি 
আপন স্বস্বত। ফিরে পেয়েছে--পরানুকরণের আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ 
করে সে স্বকীয়তাকে বরণ করেছে । সাহিত্যেও প্রায় একই ব্যাপার 
অনুষ্ঠিত হয়েছে । নিজস্ব পুখি-সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের ধারা থেকে 
বিচ্যুত হয়ে আমরা অতীতমুখী হয়ে কিছুদিন বিজাতীয় উদ: ভাষার 
মোহে কাটিয়েছি । তারপর শুরু হল অনুকরণের পালা । সে অস্ভুত 
কসরৎ এখনো চলছে । তবে সে কসরতের হাস্যকরতার উপলব্ধি ধীরে 
ধীরে আমাদের মধ্যে হচ্ছে। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেস৷ সোসাইটা আমাদের 
সাহিত্যে স্বস্থত। ও স্বকীয়তা ফিরিয়ে আনতে চায়। পুথি ও লোকসাহিত্যে 
পুরাপুরিভাবে প্রত্য।বতনে সে-স্বস্থতা, স্বকীয়তা আসবে না। কারণ ওটা 
অতীতে প্রত্যাবর্তনেরই কথা, রেনে্সার কথা নয়। তবে পুথি ও লোক- 
সাহিত্যের ভিত্তিতে আমাদের সাহিভ্যকে দাড় করাতে হবে নিশ্চয়ই । 
সেভিত্তির উপর বর্তমানের ব্যর্থ সাহিত্যিক কমরতের অভিজ্ঞতার আলোকে 
ভবিষ্যতের প্রয়োজনে আমাদের ভাবী সাহিত্যের সৌধ রচনা করতে হবে। 
আপনারা সাহিত্য, পুথি-সাহিত্য, শিল্প ও সংগীভ ও ভাষা-বিজ্ঞান শাখার 
সভাপতির অভিভাষণে এ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পাববেন । কাজেই 


এখানে তার বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। 


তমদ্দুন, শিক্ষা, ইতিহাস, অর্থনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পূর্ব-পাকিস্তানের 
অধিবাসীর স্বকীয় বিশিষ্টতাকে খুঁজে বার করতে হবে- তাকে প্রতিষ্ঠ! 
করতে হবে| পলাশীর বিপর্যয়ে জাতি হিসাবে জীবন্মৃত হয়ে পড়ার 
ফলে আমরা আত্মবিস্মূত হয়েছিলাম । আমর! ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের 
গৌরবময় অতীত ইতিহাস, ভুলে গিয়েছিলাম আমাদের তামদ্ুনিক 
বৈশিষ্ট্যের কথা, ভুলেছিলাম আমাদের শিক্ষা-নীতির গণতান্ত্রিক এবং 
অর্থনীতির সমাঁজতাস্ত্রিক ভিত্তির বিশিষ্টতার কথা । এ-সব ক্ষেত্রেও 
আমর! স্বকীয়তা হারিয়ে অনুকরণের বাদরে পরিণত হয়েছিলাম । কাজেই 
রেনে্সার সোনার কাঠির স্পর্শে, আমাদের এ বাঁদরত্ব ঘোচাতে হবে। 


১৩৪ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


কিভাবে তা সম্ভব হবে, বিভিন্ন সভাপতিদের অভিভাষণে আপনারা 
তার আভাস পাবেন । বন্ধুগণ, আপনারা এর থেকেই বুঝতে পারবেন, 
কত বড় গুরু জাতীয় প্রয়োজনে এ সম্মেলনে আপনাদের ডাক পড়েছে । 
পর্ব-পাকিস্তান রেনো সোসাইটী এ সব ব্যাপারে আপনাদের মূল্যবান 
উপদেশ ও সহযোগিতা প্রার্থনা করে। আপনাদের উপদেশে, সহ- 
যোগিতায় প্ব-পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটীর সাধন! সিদ্ধির পথে অগ্রসর 
হতে পারবে, এ-আশা একান্তভাবে মনে পোষণ করছি বলেই আপনাদের 
এ-তকলিফ দিতে সাহসী হয়েছি। 


ডেকে এনে আপনাদের তকলিফ দিয়েছি, এ-কথা শুধু বিনয় করেই 
বলছিনে। নিজেদের আয়োজনের ক্রটি ও অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে ওয়াকেফহাল 
হয়েই এ-কথা না বলে আমি পারছিনে। এ-সন্মেলনের আয়োজন 
আমর! বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেই করবো বলে সংকল্প করেছিলাম | তা যদি 
কার্ষে পরিণত করা সম্ভব হতো তবে আপনারা যে খুশী হতেন সে 
বিশ্বাস আমাদের আছে। কিন্ত নানা অপরিহার্য সংকট আমাদের সে 
আয়োজন প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করেছে । সে সংকটের একটা হল এই 
যুদ্ধদংকট। এর ফলে আয়োজনের জন্য অত্যাবশ্যক অনেক জিনিসপত্র 
আমর! সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। এতে করে আমাদের আয়োজনে 
অসম্পূর্ণতা থেকে যেতে বাধ্য হল । 


আমাদের ইচ্ছ। ছিল £ সম্মেলন হলটিকে আমরা এমন ভাবে সাজাব 
যাতে করে এ-হলে ঢুকেই যেনে! সকলে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসা সোসাইটার 
আদশের স্বপ্র হলের চারদিকে বূপায়িত দেখতে পান । কিন্ত সে স্বপু 
স্বপ্ই থেকে গেল-_হল-সজ্জীয় তা বূপায়িত করা আর সম্ভব হল না। 
এ অবশ্য আমাদের ইচছাকৃত ক্রাটি নয়। যৃদ্ধসংকটই এর জন্য প্রধানতঃ 
দায়ী; ফলে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অভাব আমাদের আয়োজনের 
এ-দিকটাকে “ অসম্পূর্ণ রেখেছে । হল-সজ্জার যেটুকু আয়োজন করা 
সম্ভব হয়েছে, তা অবশ্য দূধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মত ব্যাপার, 
আমাদের এ অনিচ্ছাকৃত ক্রাটি আপনাদের ক্ষমার দৃষ্টি লাভ করবে, এ 
আশা অবশ্য আমরা রাখি। 


এ ছাড়া, বাংলা ও আসামের প্রতি. জেল৷ থেকে পল্লী গায়কদের 
এনে পূর্ব-পাকিস্তানের তামদ্দুনিক দিকটার একটা পূর্ণ চেহারা আমরা 


অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষশ ১৩৫ 


আনন্দ মজলিসের আসরে ফুটিয়ে তুলব, এ-আকাঙক্ষা আমাদের ছিল। 
এদিক দিয়ে আমাদের চেষ্ট/! একেবারে ব্যর্থ হয়েছে, এ-কথা অবশ্য বলতে 
পারিনে। কিন্ত আমাদের আশা-মাফিক কাজ হয়নি, লজ্জার সংগে তা 
আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে । হযুদ্ধসংকট এরও পরোক্ষ কারণ । 
তাছাড়া এরজন্য প্রয়োজন ছিল বিপুল অর্থের। অর্থ অবশ্য আমরা 
কিছু পেয়েছি, কিন্ত সে এমন বিপুল নয়, যা এই বিরাট প্রয়োজন 
মিটাবার পক্ষে যথেষ্ট বিবেচিত হতে পারে । আমর। মাত্র মোমেনশাহী 
ও রংপুর থেকে কয়েকজন পল্লী শিল্পী নিয়ে আসতে পেরেছি। কাজেই 
আমাদের এ তামদ্দনিক আসর সমগ্র বাংলার প্রতিনিধিত্ব করতে পারবে 
এ-কথা বলতে পারিনে। আমাদের এ-ক্রটও আপনারা রহম নজরে 
দেখবেন, এই আশাই করছি। 

কাজেই এ-পন্মেলনকে আমরা যেভাবে, যেমনোহরদপে আপনাদের 
|নুমুখে উপস্থাপিত করব ভেবেছিলাম, তেমনটি আমাদের আন্তরিক চেষ্টা 
সত্তেও সম্ভবপর হয়ে উঠলো না। অবশ্য প্রাথমিক চেগ্রায় এ-ধরনের 
অসম্পূরণতা ক্রাট থাকবেই । আর এ-সন্সেলনে যে একটা অভিনব ব্যাপার 
এবং ভারতে এ-ধরনের সম্মেলন যে এই প্রথম তা অন্ভবতঃ সকলেই 
স্বীকার করবেন । একটা জাতিন্ চিন্তারাজ্যে এমন আমূল পরিবর্তনের 
কম-পরিকল্পনা নিয়ে এমন সম্মেলন যে অন্ততঃ বাংলার আর কখনো 
হয়নি, এ-কথ। একরূপ জোর করেই বল! চলে । কাজেই প্রাথমিক 
চেষ্টায় দোষ-ক্রটি যা কিছু হয়েছেঃ তা আশ! করি, আপনাদের ক্ষমা 


পাবার একেবারে অযোগ্য বিবেচিত হবে না। 
এ-সম্মসেলনের উদ্যোগ-আয়োজনের ব্যাপারে আমরা সাহিত্যিক, 


সাহিত্যামোদী, যুবক, ছাত্র প্রভৃতি বন্ধুর নিকট থেকে যে বিপুল 
সাড়া পেয়েছি, তা বস্ততই অভূতপ্ব। তীর। আমাদের কাজে যে-ভাবে 
সাহায্য, সহযোগিত৷ প্রদান করেছেন এবং উৎসাহ দেখিয়েছেন, তেমনটি 
পূর্বে কখনো! আশ করতে পারিনি । যাঁদের কাছেই গিয়েছি, তারাই 
আমাদের বক্তব্য মনোযোগের সাথে শুনেছেন এবং আমাদের সোসাইটীর 
উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আদর্শকে নিজেদের বলে মেনে নিয়েছেন । আমাদের 
এ বিরাট চেষ্টার ক্ষেত্র যে এমন উর্বর হয়ে আছে, এমনটা আমরা আগে 
ধারণাই করিতে পারিনি | ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি মনে করেই আমরা এতদিন 
অপেক্ষা করছিলাম | দৃ'বৎসর আগে আমাদের সোসাইটীর প্রতিষ্ঠা হলেও এই 


১৩৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


কারণেই আমরা এমন ব্যাপকভাবে সম্মেলনের আয়োজন করতে এতদিন 
ভরসা পাইনি । অবশ্য কলিকাতার নিরাপদতার অভাবের জন্যও আমরা 
আগে ইচ্ছা-সত্তেও এ-কাজে হাত দিতে পারিনি। যাহোক, এ-বার 
কার্ধক্ষেত্রে নেমে দেখলুম, ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রস্তত-_-আমাদের আশংকার 
কোনে! কারণ সত্যই নাই। কলিকাতার এই সব সাহিত্যিক ও 
সাহিত্যামোদী বন্ধুদের আমি অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে আন্তরিক 
ধন্যবাদ জানাই। তাদের অনেকেই আজ এ-সম্মেলনে তশরীফ এনেছেন । 
তীদের সাহায্য-সহানুভূতি আমাদের বল দিয়েছেঃ ভরস! দিয়েছে। আর 
যুবক ও ছাত্রবন্ধদের যে স্বতঃপ্রবৃত্ত সাহায্য-সহানুভূতি আমরা পেয়েছি, 
সেজন্য তাঁদের জানাই আমাদের অন্তরের প্রীতি। মূল সভাপতি ও 
শাখা-সভাপতিগণ যে আমাদের আমন্ত্র গ্রহণ করে তাদের মূল্যবান 
অভিভাঘণ প্রদান করে আমাদের এ-সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করতে 
এখানে তখরীফ এনেছেন, এজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতার উৎস তাদের 
দিকে স্বতঃই উতৎণাবিত। বন্ধুদের জানাই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ-_ 
জানাই তাঁদেরকে স্বাগত সম্ভাষণ । 

আর বাংলার নুদুর পল্লী থেকে যে-সব গায়ক শিল্পীবন্কু আমাদের 
এ-সন্মেলনকে সাফল্য-মণ্ডিত করবার উদ্দেশ্যে বহুত বহুত তকলিফ স্বীকার 
করে এখানে এসেছেন, তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার উপযুক্ত ভাষ! 
আমার নেই। সম্মেলনের জৌলুস তারা নিঃসন্দেহে বাড়িয়েছেন। 
তাঁদের জানাই সাদর সংবর্ধন৷ | 

উপস্থিত সুধী, সাহিত্যিক, সাহিভামোদী, শিল্পী, গায়ক প্রভৃতি 
সকলের সমবায়ে আমাদের এ-সন্মেলনক্ষেত্র ন্ত্যই বাগে এরেমে পরিণত 
হয়েছে--এ-সম্মেলন-হল গুলার হয়ে উঠেছে। তাদের সকলকে জানাই 
খোশ আমদেদ। 

এইবার মুল সভাপতি বরণের পালা । যিনি জাজ এ-সন্মেলনের 
মূল সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন, বাংলার সর্বত্র তাঁর সাহত্যিক খ্যাতি 
সুপ্রতিষ্ঠিত । কাজেই তাঁর পরিচয় প্রদান এক্ষেত্রে নিতাম্তই অবান্তর । 
আমি এখন অভ্যথনা সমিতির তরফ থেকে তাঁদের নির্বাচিত মূল-সভাপতি 
আবুল মনস্গর আহমদকে সভাপতির আসন গ্রহণ করার প্রস্তাব করছি। 
তিনি তীর আসন গ্রহণ করে সম্মেলন পরিচালনের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। 


[ মোহাম্মদী £ শ্রাবণ-ভাপ্র। ১৩৫১ ] আবুল কালাম শামসুদ্দীন 


মুন্ন সভাগণির মতিতাষণ 


[ ১৯3৪ সালের জুলাই মাসে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত 
পূৰ পাকিস্তান রেনেস? সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে পঠিত মূল-সভাপতির 
অভিভাষণ ] 


হাজেরানে মজলিস, 

পূর্ব পাকিস্তান রেনের্সা সম্মিলনীর এই পয়লা বৈঠকের সভাপতি 
মনোনীত করে আপনারা আমাকে সরফরাজ করেছেন । সেজন্য আপনার 
আমার শুকরিয়া! জানবেন। এ জল্সা শুধু পূ পাকিস্তানেরই পয়লা বৈঠক 
)নয়, এ ধরনের সম্মেলন সারা ভারতেও এই প্রথম । কাজেই এই 
সন্বিলনীর আদর্শ-উদ্দেশ্য ও নিয়ত-মকসেদ সমন্ধে শুরুতেই কিছু আরজ 
করা দরকার | এই সন্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি 
সাহেব এবিষয়ে অনেক কথাই বলে ফেলেছেন । তিনিই পূর্ব পাকিস্তান 
রেনের্সা সোসাইটীর অন্যতম মূল প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণ । সুতরাং এ-ব্যাপারে 
কথা বলবার অধিকার ও যোগ্যতা! সবচেয়ে বেশী তারই । তীর মুখে 
আপনার যে-সব মূল্যবান কথা শুনেছেন, সে-সব আমি আর দূহরাতে চাই 
না। আমি আরেক দিক থেকে দচারটি কথা আরজ কচ্ছি। 

পর্ব পাকিস্তান রেনেস৷ সন্মিলনীর মর্ম-কথা বুঝতে হলে “পাকিস্তান 
ও 'রেনেরস)' দুটি কথারই তাৎপর্য গওর করে বুঝতে হবে। 

পয়ল৷ ধর! যাক পাকিস্তানের কথা । “পাকিস্তান মুসলমি লীগের 
রাজনৈতিক দাবী । মুসলিম লীগই মুসলিম-ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও 
মুখপাত্র, এ-কুথায় যীদের সন্দেহ রয়েছে তীদেরও নিশ্চয় এটা জানা 
আছে যে, মুসলিম লীগ ছাড়া আর যে-সব রাজনৈতিক দল মুসলমান 
সমাজে রয়েছে, তারাও প্রকারান্তরে ও ভাষাস্তরে পাকিস্তানেরই কথা বলছেন। 
জুতরাং পাকিস্তান দাবীকে নিঃসন্দেহে মুসলিম ভারতের রাশ্ট্রীয় আদর্শ 
বলা যেতে পারে। তবু এই পাকিস্তান নিয়ে রাজনীতিক মহলে তর্ক- 
বিতর্কেরও সীমা নেই ; রাগারাগি-গা লাগালিরও অন্ত নেই | কিন্ত এ হল্ল। 
অস্বাভাবিকও নয় | কারণ এটা একটা নয়া কথা | নতুন যতই দরকারী 


১৩৮ পাকিস্তান আলোলন ও মসলিম সাহিত্য 


ও স্বাভাবিক হোক, বিন! প্রতিবাদে বিনা-হপ্লায় কেউ কখনে৷ তাকে গ্রহণ 
করেনি । মা যেমন করে দামালকের মধ্যে নয়া শিশু প্রসব করেন, 
জাতিও তেমনি দামালকের মধ্যেই নয়৷ চিন্তা প্রসব করে । রাজনৈতিক 
মহলে আমরা আজকের দিনে যে দামালক দেখছি, আমরা সাহিত্যিকরা 
এটাকে তাই জননীর প্রসববেদনার চীৎকার বলেই দাশনিক নিলিপ্ততায় 
গ্রহণ করেছি । 


কারণ, রাজনীতিকের বিচারে “পাকিস্তানের' অথ যাই হোক না কেন, 
সািত্যিকের কাছে তার অর্থ তমদ্দুনী আজাদী, সাংস্কৃতিক স্বরাজ, কাল- 
চারেল অটনমী | রাজনৈতিক আজাদী ছাড়া কোনো জতি বাঁচতে পারে 
কিনা, সে প্রশের জবাব পাবেন আপনার৷ রাষ্ট্র-নেতাদের কাছে । আমরা 
সাহিত্যিকরা শুধু এই কথাটাই বলতে পাৰি যে, তমদ্দনী আজাদী ছাড়া 
কোনো সাহিত্য-_বাচা ত পরের কথা--জন্মাতেই পারে না। 


রাজনৈতিক 'পাকিস্তান' নিয়ে বাদ-বিতপ্চা এইজন্য যে, এতে হিন্দু ও 
মুসলমানকে এক রাজনৈতিক জাত বল! হচ্ছে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে 
হিন্দু ও মুসলমানরা আলাদা জাত কিনা, তা নিয়ে হয়তো তকের অবকাশ 
আছে ; কিন্ত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমানরা যে আলাদ! জাত, এতে 
কোনো তর্কের জায়গা নেই। এই সন্মিলনীর তাহজিব-তমদ্দুন শাখার 
সভাপতির ভাষণ থেকে আপনারা তা ভাল করেই দেখতে পাবেন | এ- 
কথ। মানি যে, হিন্দুর সংস্কৃতিতে ও মুসলমানের তমদ্দনে একশো-একটা 
মিল রয়েছে । কিন্তু এটাও মানতে হবে যে, তাদের মধ্যে গরমিলও রয়েছে 
প্রচর। একথা আপনারা সবাই জানেন যে, জীবে জীবে, জাতিতে জাতিতে 
এমন কি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতেও মিলটাই সত্য নয়, গরমিলটাই সত্য। 
কারণ এঁটেই সত্তা । এটুক থেকেই এককে অন্য থেকে আলাদা করে 
চেনা যায়। “আমি” ও 'তুমি'র মধ্যে একশো একটা মিল রয়েছে। 
তার তুলনায়, গরমিল কতটুকু £ তবু আমরা “আমি' ও “তুমির' বিচার করি 
এর গরমিলটুকু দিয়েই--মিলটুকুন দিয়ে নয়। এমন কি, মানুষে-পশুতেও 
গরমিলের চেয়ে মিলের সংখ্যাই কি বেশী নয় £ তবু এঁ গরমিলটুককেই আমরা 
মানুষের বৈশিষ্ট্য বলে গর্ব করে থাকি । সংস্কৃতির ব্যাপারটাও এই, মূলতঃ 
শুধু হিন্দু-মুসলিমের নয়, তামাম দুনিয়ার সকল জাতির সংস্কৃতিই এক । 
তবু জাতিতে-জাতিতে সংস্কৃতি-গত পার্থক্য কত স্পষ্ট । হরেক জাতির 


মল সভাপতির অভিভাষঘণ ১৩৯ 


রাজনৈতিক আজাদী নিশ্চয় হবে অদরাগত ভবিষ্যতের যুগ-বাণী। কিন্তু 
সে রাজনৈতিক স্বরাজের সার্বকতা হবে জাতির স্বাধীন স্বকীয় নিরংকশ 
বিকাশে | এই বিকাশের মর্মবাণীই হচ্ছে তমদ্দুনী আজাদী বা কানুচারেল 
অটনমী। এরই নাম পাকিস্তান। কৃষ্টিগত পরসহিষ্ুতা পাকিস্তানের 
বুনিয়াদ । 'লাকুম দীনুকৃম ওলিয়াদীন'__তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম 
আমার, কোরআনের এই উদার বাশীই পাকিস্তানের গোড়ার কখা । ভারতের 
বুকে এ বাণী স্পন্দিত হরেছে, ভারতের মাটিতেই এর পরখ হবে, এটা 
খুবই স্বাভাবিক হয়েছে । ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই এক-একটা 
গৌরবমর এ্তিহ্য ও মহান সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী । পদ্ফুল ও বস্রাই 
গোলাপ যেমন করে একই বাগিচায় নিজ নিজ স্থানে প্রস্ফ্টিত হতে পারে 
ভারতের বৃকেও তেমনি হিন্দু ও মুসলিম-সংস্কৃতিকে নিজ নিজ স্বকীয়তায় 
বাড়তে দিতে হবে । যাঁরা অতীতে হিন্দু-যুসলিম সংস্কৃতিকে ভেঙেচুরে 
ক করতে চেয়েছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যের সাধৃতায় শৃদ্ধা জানিয়েও আমরা 
বলতে বাধ্য, তারা ঠিক কাজ করেননি । ঠিক কাজ করেননি এইজন্য 
যে, তারা চেয়েছেন এই উভয় সংস্কৃতিকে তাদের প্রাণ-ধর্ম বা ফাগণ্ডামেন্টাল 
থেকে বিচ্যত্ত করতে । তীর প্রকৃতির বিরুদ্ধে চেষ্টা করেছেন বলেই যুগে 
যুগে সে' চেষ্টা তীদের ব্যর্থ হয়েছে । ভারতীয় মনীষা তাতে নিজের ভ্রান্তি 
উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই আজ পাকিস্তানবাদের উত্তব হয়েছে । 


অনেক বন্কুর ধারণা, পাকিস্তান আন্দোলনট প্রগতি বিরোধী । কারণ 
এতে জোর দেওয়া হচ্ছে ধর্মোন্নাদনার দিকে এবং এতে করে উপেক্ষা 
করা হচ্ছে বিজ্ঞান, প্রগতি ও মুক্তবৃদ্ধিকে | বন্ধুদের একথা শুধু যে 
স্থলদরশী ও অবাস্তব, তা নয়; কথাটা অবৈজ্ঞনিকও বটে, 'অনৈতিহাসিকও 
বটে। কারণ কোনে জাতি বা মানব-গোষ্ঠীই নিজের সংস্কৃতিকে এডিয়ে বা 
ডিঙিয়ে প্রগতির পথে এগুতে পারে না | যারা সে চেষ্টা করে, তারা অনুকরণ 
করে মাত্র, স্যষ্টি করে না। দুনিয়ার প্রগতিতে কোনে দান করতে তারা 
পারে না । অতএব সংস্কৃতিই হচ্ছে সকল জাতির জীবন সাধনার বুনিয়াদ | 
আর সংস্কৃতিই হচ্ছে, ধর্-বীজেরই ফুলে-ফলে সঞ্্ীবিত জীবন্ত গাছ। 
কিন্ত এ কথাকথিত প্রগতিবাদী বন্ধুরা কথাটা সহজে বুঝতে চান না । 
তীরা বলেন £ বিজ্ঞানের প্রসারের ছারা মানব-মন যতই বিকশিত হবে, 
ধর্মীয় বাধা-বন্ধ ও সীমা-সরহদ্দ ভেঙে ততই মানব এক-ধর্ী হয়ে যাবে। 


১৪০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


তারা৷ তখন স্থানীয় ও জাতীয় ধর্ম ছেড়ে এক উদার, ডগৃষাহীন ধর্ম গ্রহণ 
করবে । সে ধর্মের নাম হবে হিউম্যানিজিম। 

কথাটা নূতনও নয়, অসাধারণও নয়। ধারা মানুষের প্রাণধমে 
বিশ্বাসী নন, ধার! যন্ত্রধর্মে বিশ্বাসী, তীরাই মানুষের মধ্যে এই যাস্তিক 
ইউনিফরমিটী আনতে চান | অনেক দেশে, অনেক জাতিতে এ মতবাদের 
পরখ হয়েছে । ইউরোপের পরখট! ত সেদিনকার কথা। মধ্যযুগীয় 
ধর্মান্ধতার গোড়ামির বিরুদ্ধে তৎকালের চিস্তানায়করা যে বিদ্রোহ করে- 
ছিলেন, তা হিউম্যানিজম নামক নয়৷ ধর্মের রূপ গ্রহণ করেছিল। কিন্ত 
তা বেশী দিন টেকেনি| টেকেনি এইজন্য যে, ওটা স্বাভাবিক নয়। 
বাস্তব মানব-জীবনের সংগে ও মতবাদের কোনো যোগ নেই । তাই পণ্ডিতে- 
ভরা ইউরোপের বুকেও আজ এ মতবাদের প্রসার নেই । আলৃডুয়াস হাক্সলী 
প্রভৃতি জনকতক সাহিত্যিক আজো হিউম্যানিজমের গান গাইছেন বটে, 
কিন্ত সে গান জোরালো কোরাস গান নয়, উহা গতায়প্রায় ক্ষীণকণ্ঠেী 
বহুদ্‌র-নিঃস্ত রেশ মাত্র । বস্ততঃ প্রাণ-ধর্মই জীবন-ধর্ম ; যান্ত্রিক এক্য বা 
মিকানিক্যাল ইউনিফরমিটী জীবন-ধর্ম নয়। তাই শুধু ইউনিফরমিটী দিয়ে 
ধর্মের প্রাণ যাচাই কর চলে না। শুধু দুনিয়ার লাভ-লোকসান দিয়ে 
ধর্মের বিচার করলে, সে আর ধর্ম থাকে না, ত৷ হয়ে দীড়ায় ব্যবসাদারী ; 
শুধু শরীর দিয়েও ধর্মের বিচার করলে, ধর্ম হয়ে দাঁড়ায় প্যাগানিজম। তা যদি 
হয়, তবে সে-ধর্মে তত্তৃজ্ঞান বা মেটাফিজিক্স শুভম্করীর আধার কাছে 
হয় পরাজিত। মানুষ যতই স্বাথপর ও ক্ষুধাত হোক, তার দৈহিক 
প্রয়োজন যতই দুবার হোক, তার কলেকৃটিভ মন ও সমষ্টগত সত্তা! 
আত্মার দৈন্য ও শূন্যতা বেশীদিন বরদাশত করতে পারে না। কারণ 
মানুষ আর যাই হোক একটা যন্ত্র মাত্র নয়, তার একটা প্রাণ আছে। 


সোজ কথায় সমস্ত দুনিয়ার পশু-পক্ষী ও গাছ-পালার জন্য যেমন 


একই মাটি ও একই আবহাওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না, তেমনি 
সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জন্যও একই ধর্ম ও একই সংস্কৃতির ব্যবস্থা 
দেওয়া যেতে পারে না। কাজেই কালক্রমে সমস্ত ধর্ম ভেঙে এক 
হিউম্যানিজ্ম ধমের প্রতিষ্ঠা হবে, এবং সমস্ত সংস্কৃতির আইল ভেঙে 
একই সংস্কৃতির বিশ্ব-জোড়া মাঠ তৈরী হবে, এ আশা যাঁরা কচ্ছেন, 
তীর প্রকৃতি ও বিজ্ঞানকেই অস্বীকার কচ্ছেন। কাজেই এ-বাণী তবিষাৎ 


মূল সভাপতির অভিভাষর্ণ ১৪১ 


বিশ্বের বাণী হতে পারে না। যদি সে-চেষ্টা হয়, তবে সেটা হবে 
কাল্চারেল ফ্যাশিজম বা তমদ্দুনী জলুমবাজী | তার চেয়ে বরঞ্চ বিভিনু 
অঞ্চল ও আবহাওয়ার মানব-গোষ্ঠী নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতির বুনিয়াদে 
আত্ববিকাশ করবে " প্রগতি ও কল্যাণের পথে হবে তাদের ভেতর 
অন্দর ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা ; খোদার বিচিত্র দুনিয়ায় রচিত হবে কল্যাণ- 
মুখী বৈচিত্র্যের এক বাগিচা । এইটাই ত সহজ, এ-ই ত স্বাভাবিক ; 
এই ত বৈজ্ঞানিক সত্য। সুতরাং পাকিস্তান রাষ্টর-দশনের কথা নয়, 
এটা জীবন-দর্শনের কথা | পাকিস্তান শুধু মুসলমানের জীবন-বাণী 
নয়; শুধু তারতের হিন্দু-মুসলিমেরও বাণী নয়; পাকিস্তান সারা দুনিয়ার 
অদূরাগভ ভবিষ্যতের বাণী । 
এইবার আস্মুন পর্ব-পাকিস্তানে। ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা 
ক জাত নয়, তাদের সংস্কৃতিও এক নয়, এটা বেশ বোঝা গেল। 
কিন্ত হিন্দুর বা মুসলমানরাই কি এক একটা আস্ত জাত? অথবা 
তাদের সংস্কৃতি এক--একটা আস্ত কৃষ্টি? তা নয়। আরবী, তৃকাঁ, 
ফারসী, আফগানীরা এক মুসলমান হয়েও এক জাত নয়। ইংরাজ, 
ফরাসী, ইটালী, জার্মীন এক খ্রীস্টান হয়েও এক জাত নয়। এদের ধর্ম 
এক হলেও তমদ্দন এক নয়। গাছ ও বীজের মধ্যে যা সম্পর্ক, ধর্ম 
ও সংস্কৃতির সম্পর্কও তাই। ধর্ম খেকেই সংস্কৃতির জনন, বীজ থেকেই 
গাছের জন্ম । গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে; সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম 
লুকিয়ে আছে। তবু গাছ ও বীজ এক নয়; ধর্ম ও সংস্কৃতিও এক 
জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীম! ছাপিয়ে উঠতে পারে ; কিন্ত তমদ্দুন 
ভূুগোলের সীমা এড়াতে পারে না, বরঞ্চ সে--সীমাকে আশয় করেই 
সংস্কৃতির পয়দায়েশ। এইখানেই পূব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ। 
এইখানেই পূর্ব-পাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা, এইজন্যই পূর্ব-পাকিস্তানের 
বাশিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম-পাকিস্তানের ধর্মীয় 
ল্রাতাদের থেকে একটা স্বতম্থ আলাহিদা জাত। ইতিহাস-শাখার সভাপতির 
ভাষণে এই দিকটার সুন্দর আলোচনা আপনারা দেখতে পাবেন। 
পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসস| সোসাইটী তাই পৃব-পাকিস্তানেরই রেনেসী৷ 
আনতে চায়। পৃব-পাকিস্তান একটি ভৌগোলিক ইউনিট ; কিন্ত সাহিত্যিকের 
চোখে, বিপ্রবীর বিচারে, মানুষ ছাড়া ভূগোলের কোনো আলাদা সত্তা 
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১৪২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুগলিম সাহিত্য 


নেই। তাই রেনের্সা সোসাইটী পূর্ব-পাকিস্তান বন্তে এই ইউনিটের 
বাশিন্দাদেরই বুঝে থাকে। সোসাইটা তাই ভূগোলের নয়-_মানুষের 
রেনের্সা আনতে চায়। এখন প্রশ উঠে : রেনের্স৷ কাকে বলে? জাতির 
মর হাড়ে জীবনের বিদ্যৎ চমৃকানোকেই আমরা এক কথায় রেনেস 
বলে থাকি| রাষ্ট্রে-সমাজে, শিল্পে-মাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, এক 
কথায় জীবনের সকল স্তরে, বিপ্রব আনার নাম রেনের্সা। অনেক 
বন্ধ বলেছেনঃ বিপ্ুব আনবে, তবে রিতলিউশন বর্ছো না কেন? 
কেউ কেউ আবার বলছেন জাতিকে জাগাবে, ত রিফরমেশন বা 
রিভাইভ্যাল নাম না রেখে মোসাইটীর নাম 'রেনের্সা রাখলে কেন? 


এর উত্তর খুবই সোজা | পাকিস্তান রেনে্সা মোমাইটী “রিতলিউশন 
সোসাইটী' হয়নি এইজন্য যে রিভলিউশন দ্বারা আমরা সাধারণতঃ 
রাষ্্রবিপ্রব বুঝে থাকি। কিন্তু আমরা সাহিত্যিক--আমরা ষ্-নেনু 
নই। কাজেই আমরা শুধু রাষ্্রবিপ্রবে সন্ত হতে পারি না, আমরা 
চাই জাতির সর্বাংগীন বিপ্রব। আর সে বিপ্রব হবে জনগণের কল্যাণে 
রূপায়িত--শুধু রাষট্র-র্‌পের বিবর্তনে অথবা রাষ্ট্র-নেতার হাতফেরিতে পযবসিত 
হবে নাসেবিপ্রব। রিভলিউশনে যে রাষ্ট্র রূপায়ণ হবে, তাতে গণ-কল্যাণ 
হতেও পারে--নাও হতে পারে। তাতে বিপ্রবীরও জয় হতে পারে 
-_ আবার প্রতি-বিপ্রুবীরও জয় হতে পারে। কিন্তু রেনে্সার পথে যে 
সর্ধাংগীন জন্জলা পয়দা হবে, তাতে এ-ডিক্টেটর বা ও-ডিক্েটরের 
রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না- প্রতিষ্ঠিত হবে এক আল্লাহর রাজত্ব! সে 
রাষ্টে তখন এ শাসক, ও শাসিত বলে কেউ থাকবে না, সবাই হবে 
স্বরাট, সকলে হবে পমান। সে রাজ্যে এ ধনিক আর ও শ্রমিক বলে 
কেউ থাকবে না। সব ধনের মালিক হবেন জল্লাহই। আর আল্লার 
ধনের ভোগী হবে তার সকল বান্দা। এইজনা রেনেসা সোগাইটী 
রিতলিউশনের চেয়ে রেনের্সায় বেশী বিশ্বাসী । 


তারপর রিফরমেশন নয় কেন? রিফরমেশন ধ্মীয় সংস্কারের কথা। 
আমরা মুসলমান | ইসলাম আমাদের ধর্ম। ধর্ম আমাদের দীনে-মোকান্মেল। 
কোনে! রিফরয়েশনের এতে দরকার নেই; কোনো সংস্কারের এতে 
গুঞ্জায়েশ নেই | ইউরোপে রিফরমেশনের দরকার পড়েছিল। কারণ 
খীল্টর্ষ সেখানে স্বরূপ হারিয়ে গোঁড়া কুসংস্কারে পরিণত হয়েছিল। 


মল-সভাপতির অভিভাষণ ১৪৩ 


আমাদের ইসলামে তা হয়নি। এর চারপাশে অনেক আগাছা-আবর্জনা 
জন্য নিয়েছে সত্য, কিন্ত কালের বিবঙঁন, ভূগোলের পরিবর্তন, রাজার 
রাজদণ্ড কিছুই ইস্লামকে তার স্বকীয়তা থেকে হটাতে পারেনি । কাজেই 
আমাদের ধর্মে সংস্কার বা রিফরমেশনের দরকার নেই। 


তারপর ধরুন, রিভাইভ্যালিজমের কথা । রিভাইভ্যালিজমটা হচ্ছে 
“ফিরে-চলোর' ডাক, “গয়িংব্যাকের' আহ্বান | আমরা কোথায় ফিরে যাব ? 
দিলী-আগ্রার তখতে-তাউসে ফিরে যেতে পারবো না । বাগদাদ-দামেস্কের 
খেলাফতেও ফিরে যেতে পারবো না। সে আশা হবে বাতুলতা, আর 
সে-চেষ্টা হবে আত্মঘাতী | আমরা জ্ঞান-বিভ্ঞানকে ফাঁকি দিতে পারবো না, 
প্রগতিকে এড়িয়ে যেতে পারবো না । সেটা হবে আত্মহত্যারই শামিল | 
বিগত গৌরবের যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষরতাবূপে মুসলমান ছিল দুনিয়ার 
শিক্ষক। ব্যবসা-বাণিজ্যে ছিল তারা বিশ্বের নেতা, প্রগতির ছিল তার৷ অগ্র- 
পথিক। এ-যুগে আমাদের সে-গৌরবে ফিরে যেতে হলে ও সে নেতৃত্বের 
পুন:-প্রতিষ্ঠা করতে হলে, আমাদের চলৃতে হবে যুগের আগে-আগে__ 
প্রগতি থেকে মুখ ফিরিয়ে পিছন দিকে রওয়ানা হলে চলবে না | কাজেই 
বিভাইভ্যালিজমের প্রিছন-ফেরা ডাক আমাদের আদর্শ হতে পারে না । 
প্ৰ-পাকিস্তানের জাগরণের জন্য তাই রেনেসা! অপরিহার্ধ | এটা আমরা 
বুঝতে পারি ইউরোপের রেনের্সীর বিচার করলে । ইউরোপীয় রেনের্সার 
প্রাক্কালে খীস্টান জাতি সমূহের যে চরম দূরবস্থ৷ হয়েছিল, পূর্ব-পাকিস্তানের 
বাশিন্দাদেরও আজ ঠিক সেই দুরবস্থা | 

ইউরোপে রেনেস৷ শুরু হয়েছিল কখন ? খ্রীস্টায় পনর শতকে ইউরোপ 
জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের হাতে পরুদস্ত ও বিপর্যস্ত । দুশো 
বছরের জেহাদে সারা ইউরোপের খ্রীস্টান রাজশক্তি মুসলিম রাষ্রশর্তির হাতে 
পরাজিত। পোপের আধিপত্য ও রোমক সাম্রাজ্য লণ্ডভণ্ড । বিশ্বব্যাপী 
খ্রীষ্টাধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন চুরমার ; জ্রানে-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যেঃ ব্যবসা- 
বাণিজ্যে খ্রীস্টজগৎ তখন মুসলিম জগতের অনুসারী ও অনুগ্রহ ভিখারী । 
অশিক্ষা, কুসংস্কার, আত্ববকলহ, গৃহ-বিবাদে খ্রীস্টান ইউরোপ তখন ছিন্্তিন্ । 
এই চরম বিপদের দিনে মুসলিম শজি খীস্টান ইউরোপের মনে কঠোর 
আঘাত হারলো কনস্টান্টিনোপল দখল করে । রোমের খীস্টান সম্রাটর! 
এই কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী করে সারা ইউরোপ ও এশিয়ার উপর 


১৪৪ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


রাজদণ্ড চালাবেন বলে পরিকল্পনা রচনা করে আস্ছিলেন। ১৪৫৩ 
খীস্টীয় সনে এই কনস্টন্টিনোপলই মুসলমানরা দখল করে নিল | খীস্টান 
সম্নাটের সাধের কনষ্টান্টিনোপল তাঁদের চোখের সামনে রূপান্তরিত হল 
ইসলামী রঙে রঞ্জিত কন্তনৃতুনিয়ায়। এই চরম আঘাতে ক্লান্ত, অলস ও 
তন্্রাগরন্ত খীস্টান-মনে যে তীব্র বেত্রাঘাত হল, তার প্রতিক্রিয়া নিয়ে এল 
খীষস্টান-মনে অফুরস্ত যৌবনের জোয়ার । এই দিন থেকে শুরু হল তার 
রেনেস। | 

স্বভাবতই ইতালীতেই এ রেনের্সা হল। ১৪৯২ সালতক এই পঞ্চাশ 
বছর একা ইতালীই খীস্টান ইউরোপের নওজোয়ানীর পতাকা বহন করে 
এল । তারপর এ সালে অষ্টম চাল নেপল্স আক্রমণ করে ইতালীর 
দরজ। ফরাসী-জার্মান, স্পেন-পত্তগাল ও ইংরাজ-ওলন্দাজের জন্য খুলে 
দিলেন। এদিন থেকে ইতালীর অর্ধ শতকের রেনেসস৷ সাধনার অগ্সিস্ফুলিংগ্জ, 
বিচছুরিত হতে লাগলো সারা ইউরোপে । জম্গ্র খ্ীষ্টান-জগৎ নব- 
জাগরণের গানে মুখরিত হল ; নব-অভ্যুর্থানের কাজে তারা মেতে উঠলো । 

এ-সাধনা চললো প্রায় একশো বছর । তার ফলে দেখা দিল আধুনিক 
যুগ। সমগ্র ইউরোপের রং চেহারা গেল একদম বদলে । দেখ-দেখ 
করে খ্রীস্টান ইউরোপ হয়ে উঠলো সার! দুনিয়ার নায়ক, শাসক ও শোষক-_ 
ফ্রেণ্, ফিলসফার এণ্ড গাইড । যে ইতালীয় শিল্প, জার্মান বিজ্ঞান, ম্পেনীয় 
নৌবহর, ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্য ইউরোপকে দুনিয়ার বাদৃশা বানিয়ে 
দিল, তা এই রেনেসারই স্য্টি। 

তবেই দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যযুগের আধার থেকে মডার্ন এজের 
আলোতে আগার যে আধ-আলো৷ আধ-আধার পথটুক্‌, ইউরোপের বেলা 
তারই নাম রেনের্সার যুগ । এ রেনের্সার কোনো সংজ্ঞা দেবার চেষ্ট। বৃথা | 
একে শুধু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে এই বলে যে, অতীতের সংস্কার 
মোহ্‌ এবং তজ্জনিত দুর্বলতা কেটে উঠবার যে প্রবল বাসন নও-জোয়ানীর 
উন্মাদনায় রূপায়িত হয়, সেই নব-উদ্‌্গত কর্ম-উন্মাদনার নাম রেনেসী । 
নতুন দৃষ্টিতে আল্লার দুনিয়াকে দেখা, তীর সৃষ্টি-রহস্যের কুদরতের সূর্য- 
কিরণে নিজেদের কুসংস্কারের জোনাকীর ঝিকিমিকি ভুলে যাওয়ার নামই 
মানব-মনের রেনেসী | মনের রেনেসা একবার এসে পড়লে কর্মের রেনেসসী৷ 
আস্তে বাধ্য । 'জীবন্মৃত, লাঞ্চিত, কোণঠাস! খীস্ট-্জগৎ এই রেনেসসার 


মূল সভাপতির অভিভাষণ ১৪৫ 


পথেই আজ দৃনিয়ার নেত। হয়েছে । প্ৰ-পাকিস্তানের মুসলিম জাতিকেও 
অমনি করে রেনেসার পথেই নও-জোয়ানী লাভ করতে হবে । পনর 
শতকের খীস্টান ইউরোপের সংগে পূর্ব-পাকিস্তানের মুসলিম জাতির আজিকার 
দুর্দশার তুলন। করুন। আঠারো শতকে এরাই বাংলার শাসক, নায়ক, 
ফ্রেণ্ড ফিলসফার এণ্ড গাইড । বাংলার শিল্প-সাহিত্য তাহজিব-তমদ্দুন, 
ব্যবসা-বাণিজ্য, শাসন-পালন সবই এদের হাতে । হঠাৎ একদিন পলাশীর 
ময়দানে এদের বিশ্বজয়ী শানিত তল্ওয়ার বেঈমানী ও জালজুয়াচুরির 
মুখে ভোত৷ হয়ে গেল। বিশ্বাস-ঘাতকতায় রাজ্য গেল ; ভাষা পরিবর্তনে 
চাকরি গেল; বাজেয়াফৃতিতে জমিদারী গেল; পোশাক পরিবর্তনে 
খান্দানীর গৌরবটুকুরও অবসান হল । আগের দিনের বাদশ৷ পরের দিনে 
পথের ফকির হল। গতকালের পণ্ডিত আজকার মুখ বনে গেল। বহু 
যুগের খান্দানী ভদ্রলোক একরাব্রে চাষী ছোটলোক হয়ে গেল। শিক্ষা- 
স্্্য তায়, শিল্প-সাহিত্যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, সিনেমা-থিয়েটারে, সভা-সমিতিতে 
কোথাও আজ তাদের দেখ! পাবেন না | রাজ-দরবারে তাদের স্থান নাই। 
তাদের ভিড় দেখুন গে' কাদা-নর্রমায়, নদী-নালায়। তাদের কাতার 
দেখুন গে জমিদারের কাছারীতে, মহাজনের আঙিনায় । তাদের মিছিল 
দেখুন গে শহর-বন্দরের ফুটপাথে | কৃসংস্কারে তারা আকণ্ঠ নিমভ্জিত, 
আত্ব-কলহে তার! ছিনু-বিচিছুন্ন, নিজের শক্তি ও গৌরব এদের অজ্ঞাত 
নিজের অধিকারে এর উদাসীন, এদের সংখ্যা চারি কোটা । জমগ্র 
ইংল্যাণ্ড ও সমগ্র ফ্রান্সের সমান । 

এই বঞ্চিত, লাঞ্চিত, আত্মভোল জাতকে বাঁচাবেন আপনার৷ দু'চারট। 
চাকৃরী দিয়ে? দু'চারটা স্কুল কলেজ খুলে? আইন সভায় দূ. দশটা 
প্রস্তাব পাশ করে? তা হয় না। এদের মুক্তি, এদের আজার্দী আনৃতে 
হলে চাই সবগ্রাসী বিপ্রব। সে-বিপ্রবের আগুনে জুলুম ও বেইন্সাফীর 
সমস্ত জঞ্জাল-আধর্জনাকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কচুরী-পান৷ 
পোড়াতে গেলে ধান-টানও কিছু পোড়া যায় নিশ্চয় । তেমনি রেনেসার 
আগুনে সামাজিক জুলুমের জঞ্জাল পোড়াতে গেলেও থোড়া-বহুত তাল 
জিনিসও পোড়া যাবে নিশ্চয়। ভূতুড়ে বাড়ী ভেঙে নয়া বাড়ী তৈরী 
করতে গেলে অমন কিছু থোড়।-বহুত ভাল জিনিসেরও মায়া আমাদের 
কাটাতেই হবে। 


১০ সস 


১৪৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


তবেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, প্ব-পাকিস্তানের আজাদীর 
জন্য রেনের্সার পথে যাওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। এটাও 
আপনারা বুঝতে পারছেন যে রেনেসাঁ একটা তামাশার ব্যাপার নয়। 
এটা জাতীয় জীবনের একটা গুরুতর নৈষ্ঠিক সাধনার ব্যাপার, একটা 
সার্বজনীন কর্মোনবাদনার ব্যাপার; জাতীয় নওজোয়ানীর পাহাড়-ভাঙা 
পবত-ডিঙানো৷ দৃঢ়সংকল্পের ব্যাপার | 


এট। কেমন করে ঘটতে পারে? কথায় কথায় যাঁরা বিপ্রবের বুলি 
আওড়ান, দুভাগ্যবশতঃ তারা মানব-মনের রহস্য উপেক্ষা করে থাকেন! 
বিপ্রবের ইতিহাসও তাঁরা ভুলে যান। চিন্তার রাজ্যে, জাতির কলেক্‌- 
টিভ মনে বিপ্রব না এলে কর্মে বিপ্রব আস্তে পারে না। চিন্তায় 
বিপ্রব আনবার দায়িত্ব সাহিত্যিকের । ফরাসী-বিপ্রব, রুশ-বিপ্রব প্রভৃতি 
সত্যিকার বিপ্রবের দিকে নজর দিলেই আমরা এটা দেখতে পাই। 
রুশো -ভল্টেয়ার, টলস্টয়-টুর্গেনিভ, গকি-ডস্টয়ভস্কী চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্র্েন 
আগুন ন! ছড়ানো পযন্ত কর্মে বিপ্রৰ কেউ আনতে পারেন নি। পাকি-' 
স্তানও একটা বিপ্রব, এ বিপ্রব আনতে হলে সাহিত্যের ভেতর দিয়েই 
তা করতে হবে। কিন্তু কোথায় পাকিস্তানের সাহিত্য ? এ দিককার 
আলোচনা আপনারা সাহিত্য শাখার সুযোগ্য সভাপতির ভাষণে শুনতে 
পাবেন । আমি শুধু প্রসংগত: মুখুতসরভাবে এ বিষয়ে কয়েকটা ব্যাপারের 
দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকষণ করবো । 

পূর্ব-পাকিস্তান অথাৎ বাংলা ও আসামের সাহিত্য বন্গতৈ আমরা য৷ 
বুঝি, ত৷ বিদ্যাসাগর-বন্কিমচন্ত্র থেকে রবীন্দর-শরৎচন্দ্র যুগের সাহিত্যিকদের 
সাহিত্য । এটা খুবই উন্নত সাহিত্য | বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ এ-সাহিত্যকে 
বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারে স্থান দিয়ে গিয়েছেন! তবু এ-সাহিত্য পূর্ব- 
পাকিস্তানের সাহিত্য নয়। কারণ এটা বাংলার মুসলমানের সাহিত্য নয়। 
এ-সাহিত্যে মুসলমানদের উল্লেখযোগ্য কোনো দান নাই, শুধু তা নয়, 
মুসলমানদের প্রতিও এ-সাহিত্যের কোনো দান নেই । অর্থাৎ এ সাহিত্য 
থেকে মুসলিম সমাজ প্রাণপ্রেরণা পায় নি এবং পাচ্ছে না। এরকারণ 
আছে। সে কারণ এই যে, এ-সাহিত্যের লষ্টাও মুসলমান নয় ; এর 
বিষয়বস্তও মুসলমানী নয়; এর ম্পিরিটও মুসলমানী নয়; এর ভাঘাও 
মুসলমানের ভাষা! নয়। 
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প্রথমতঃ সাহিত্যের ম্পিরিটের কথাই ধরা যাক। এ-সাহিত্য হিন্দু 
মনীষার স্ষ্টি। সুতরাং স্বতাবতই হিন্দু সংস্কৃতিকে বুনিয়াদ করেই তীরা 
সাহিত্য স্থ্টি করেছেন। ঠিকই তাঁরা করেছেন, নইলে ওট। জীবস্ত 
সাহিত্য হতো না। হিন্দু-সংস্কৃতি হিন্দু ধর্মেরই সম্তান। হিন্দু-ধর্ম ত্যাগ, 
বৈরাগ্য ও মুনি-াষির ধর্ম । হিন্দুর সংস্কৃতিও তাই ত্যাগ, প্রেম ও তক্তি- 
বাদের সংস্কৃতি। এ-সংস্কৃতির বুনিয়াদ প্রতীকপৃজা, কাজেই হিন্দুর শিল্পী- 
মন স্গন্দরের পূজারী । এতে করে এই বাংলা সাহিত্যের প্রাণ হয়ে 
দাড়িয়েছে সত্যযু শিবমু সুন্দরম-এর সাধনা । সে সাধনার কামন৷ 
হচ্ছে “আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে।' 
সুন্দর ও প্রতীক-পজারী এই রসিক মন স্বচ্ছন্দে “আর্টের জন্যই আট' 
এই মতবাদ প্রচার করেছে। প্রতীক-পজারী এই রস-পিপাসু মন স্পন্দিত 
হয়েছে পরকীয়া প্রেমে । আত্মার তসল্লির জন্য, ভক্তিবাদ ও আট“বাদের 
মিল ঘটাবার জন্য রাধাকৃষ্ণ-প্রেমের স্থ্টি হয়েছে। এইভাবে বাংলা 
সাহিত্য গড়ে উঠেছে নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করে । নারী এখানে সৌন্দর্যের 
প্রতীক, নারী-প্রেমের সাধনা করতে গিয়ে নারী-মনকে করে তোলা হয়েছে 
গভীর রহস্য-পুরী। সে দুর্জেযর় রহস্যপুরীর ঘুমস্ত নারী-প্রেমকে 
জাগারার সোনার কাঠির সন্ধানে গোটা তরুণ-বৃদ্ধ জাতীয় মনকে তোলা 
হয়েছে ক্ষেপিয়ে|। ক্রমে শিল্পীর তুলিতে ত্যাগ, বৈরাগ্য ভক্তি-প্রেম 
প্রভৃতি হিন্দু সংস্কৃতির বড় বড় মহান মূল সূত্রগুলিও শিল্পিত হয়ে উঠেছে 
নারী-প্রেমকে কেন্দ্র করেই। 
ত্যাগের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদশ, ভক্তিবাদের আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, 
সমস্তই উ'চুদরের আদর্শ | এই সব আদর্শকে বুনিয়াদ করে, নারী-প্রেমকে 
কেন্্র করে হিন্দু শিল্প-মনীষ! যে-সাহিত্য রচনা করেছে, সে সবই হয়েছে 
উচচাংগের সাহিত্য এবং তা পড়ে অপর সকলের" মত, মুসলমান রস- 
পিপাস্গরাও পিপাসা নিবারণ করে। 


কিন্ত সত্য কথা এই যে, এ সাহিত্যকে মুসলমানরা তাদের জাতীয় 
সাহিত্য মনে করে না। কারণ ত্যাগ-বৈরাগ্য, ভক্তি-প্রেম যতই উচু 
দরের আদশ হোক, মুসলমানের জীবনাদর্শ তা নয়। হিন্দুর ধর্ম যেমন 
ত্যাগ, বৈরাগ্য ও মুনিখষির ধম; মুসলমানের ধর্ম তেমনি হক- 
ইন্সাফ ও জেহাদ-শহীদের ধর্ম । প্রতীকবাদী, সুন্দর পূজারী আর্টবাদী 


১৪৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 
হিন্দু সংস্কৃতি যেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, মুসলিম সংস্কৃতি তেমন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক 
নয়। হক ও ইনৃসাফবাদদী কল্যাণমুখী মুসলিম সংস্কৃতি তাই সমাজ- 
কেন্দ্রিক । মুসলমানের বিচারে তাই আট” আটের জন্য নয় আট” 
সমাজের জন্য। এই সমবেত কল্যাণমুখিতার ফলে মুসলমান মূলতঃ 
কর্মবাদী--ভক্তিবাদী নয়। এইজন্যই মুসলমানের সমাজ-ব্যবস্থা ত্যাগের 
বা বৈরাগ্যের উপর প্রতিষিত-_দান-দক্ষিণার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
মুসলিম সমাজ-ব্যবস্থা হক ও ইবৃস/ফের উপর প্রতিষ্ঠিত। নারী মুসল- 
মানের নজরে দেবীও নয়, রহস্যপুরীর রাক্ষপীও নয়-সে মানবী । 
“বিধবা” ও সতী" হিসেবে ত্যাগের মৃতিমান দেবীরূপে তার যতই পৃজা- 
অচনা করা হোক, তার ওয়ারিসী সম্পত্তি এবং দেনমোহরের টাক 
আদায় না করা পর্যন্ত তার উপর ন্যায় ধিচার করা হল বলে মুসলমান 
মনে করে না। হক ও ইনৃসাফের দ্বারা, অধিকার ও সাম্যের দ্বারা, 
সমাজের অপর সব মেম্বারের মত, নারীরও মন পাওয়া যেতে পারে-_ 
অভিপারের ঘোড়ায় চড়ে, “দেহি পদ পল্লব-মুদারমে'র সোনার কাঠি নিয়ে, 
তার অন্তরের রহস্যপুরীতে প্রবেশ করে, কান্নাকাটির বানে রাক্ষস- 
খুক্ষদ মারবার কোনো দরকার করে না। মুসলিম সমাজ মনের রায় 
এই যে, নিষর্মা, অলস নিদ্রাহীন হতভাগ্য অভিজাতেরাই নারী-হৃদয়কে 
রহস্যময়” ও নারী-প্রেমকে সমস্যাপূর্ণ করে তুলেছে । বড় লোকের অনন্ত 
অর্থরাশী ব্যয়ে অবসর প্রচুর জীবন অতিবাহিত করার পক্ষে ইন্ডোর 
খেল! হিসেবে রহস্যপূর্ণ নারী-হৃদয় খুবই চিত্তাকক। তাছাড়া, তাদের 
নিষ্ঠাহীন জীবনে নারী-প্রেম সত্যই দুর্লভ বস্ত। তাদের বহুভোগী চপল 
মনের কাছে নারী-হৃদয় সত্যই রহস্যপূরী। বাংলার মুসলমান অনজিত 
বিত্তশালী অবসর প্রচুর, অভিজাত শ্রেণী নয়। কাজেই নারী-প্রেম তাদের 
দুর্ণতও নয়-_নারী-মন তাদের কাছে রহস্যপুরীও নয়। এইজন্যই বর্তমান 
বাংলা সাহিত্য মুসলিম সমাজ মনে কোনো প্রেরণার স্পন্দন জাগাতে 
পারেনি । তাই রাধাকৃঞ্চের প্রেমে প্রতিবেশী হিন্দু ভাইকে আনন্দে 
নৃত্য করতে দেখেও মুপরিম সমাজ মনের একটা তারও ঝনাৎ করে 
উঠেনি। তাই বিশ্বকবির “মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ-ধুলার 
তলের” অত বড় আবেদনেও একটি মুসলমানেরও মাথা এক ইঞ্চি হেঁট 


হলো না। 


মূল সভাপতির অভিভাষণ ১৪৯ 


তার বদলে বরঞ্জ সেদিন এক অচেনা অজান! বালক হঠাৎ জিকির 
দিয়ে উঠলো £ “বল বীর, উন্ত মম শির, সেদিন রিক্ত, ক্লান্ত, ঘূমস্ত ও 
জীবন্মৃত মুসলমান তচ্‌নচ করে জেগে উঠে চোখ রগৃড়াতে রগ্ড়াতে হুংকার 
দিয়ে উঠলো £ “উনৃত মম শির" | কারণ এ-যে তারই অন্তরের ঘুমন্ত শিশুর 
চীৎকার । এ যে তারই জীবনের কথা । তাই নজরুল ইসলামের আকচ্মিক 
আবির্ভাব মুসলিম সমাজ-নমকে এমন করে আলোড়িত করতে .পরেছে। 
মুসলমানের বিবেচনায় মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, আলো-আবারঃ হাসি- 
কান।, তাদের দেবত্ব-পশুত্ব, তাদের মহাত্্-বীরত্ব, তাদের হীনতা-ক্ষদ্রতা, 
তাদের সংগ্রাম-সাধন।, এ সবই সাহিত্যের বুনিয়াদ এবং নজরুল ইস্লাম 
এই জীবনকে কন্দ্র করেই সাহিত্য-স্থষ্টী করেছেন । শুধু এই কারণেই 
নজরুল ইসলাম পৃব-পাকিস্তানের প্রথম জাতীয় কবি। 


সাহিত্যের পিরিট সম্বন্ধে য৷ বলেছি, বিষয়বস্তর সন্বন্ধেও তাই বলতে 
হয়! সাহিত্যের নায়ক-নায়িক। যদি আমরা না হলাম, সাহিত্যের 
পটভূমি যদি আমার কম-ভূমি না হলো, সাহিত্যের বাণী যদি আমার 
মর্মবাণী না৷ হলো, তবে সে-সাহিত্য আমার সাহিত্য হয় কীরূপে, আমার 
এতিহ্য, আমার ইতিহাস, গ্রামার ইতিকথা এবং আনার উপকথা যে 
সাহিত্যের উৎস নয়, সে সাহিত্য আমার জীবন-উ২স হবে কেমন করে ? 
রাম-লক্ষরণ, ভীম-অর্জন, সীতা-সাবিত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, মথুরা-অযোধ্যা, উজ্জুয়িনী 
ইন্্রপ্রস্থ হিন্দুর মনে যে স্মৃতি, কল্পনা ও রস-স্থট্টি করে, যে আইডিয়া- 
অব-এসোপিয়েশন জাগায়, মুসলিম মনে কি তা করতে পারে ? তেমনি 
আবার আলী-হাম্জ।, সোহ্রাব-রুস্তম, শাহজাহান-আলমগীর, হাজেরা -রহিমা, 
চাঁদ-রাজিয়া মুসলিম মনে যে-স্মৃতি, কল্পনা ও রস-স্ষ্টি করে বা আইভিয়া- 
অব-এসোপিয়েশন জাগায়, হিন্দুর মনে তা করতে পারে না। এট! শুধু 
হিন্দু মুসলিমের কথা নয়। তামাম দুনিয়ার সকল জাতি সম্বন্ধেই একথ! 
সত্য! সব জাতির জাতীয় চেতনাই তার এতিহ্যকে কেন্দ্র করে। 
যতদিন সে এঁতিহ্যকে বুনিয়াদ করে সাহিত্য রচিত না হবে, ততদিন 
সে-সাহিত্য থেকে কোনে৷ জাতি প্রেরণা পাবে না। একটা অতি- 
আধুলিক নজীর দিস্ছি। 

ইংরাজী সাহিত্য খুবই উন্ুত ও সম্পদশালী সাহিত্য । ওটা মিলটন 
শেকৃসপীয়র-স্কট-শেলীর সাহিত্য । কিন্ত অতবড় সাহিত্যও আইরিশ আতির 


১৫০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


প্রাণে প্রেরণা জাগাতে পারেনি। সুইফৃট, বার্কলে, গোল্ডসিথ ও 
বানার্ডশ'র মত অনেক প্রতিভাবান আইবিশ এই ইংরাজী সাহিত্যের 
সেব। করেছেন, বিশ্বজোড়া নামও করেছেন । কিন্ত তাদের সাহিত্য-সেবা 
হয়েছে লণ্ডনে বসে-_আয়র্লগ্ডের মাটিতে নয়। আয়র্লগুবাসীর জাতীয় 
জীবনে সে সাহিত্য কোনো স্পন্দন স্যষ্টিও করতে পারেনি। তাই 
পার্নেল, ড্যাভিট, রেডমণ্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রনেতার বিপুল ত্যাগ, কঠোর সাধনা 
কিছুই আইরিশ জাতির মুজি--আন্দোলন সফল করতে পারেনি। 

অথচ যেদিন আয়র্লগ্ের জাতীয় কবি ডগ্রিউ. বি. ইয়েট্জ ইংরাজী 
প্রভাবমুক্ত স্বাধীন আইরিশ সাহিত্য স্ষ্টি করলেন, ইংরাজী কার্চারের 
অনুকরণস্মৃক্ত করে তিনি যেদিন আইরিশ-সাহিত্য-সাধনাকে কেন্টিক 
সংস্কৃতির বুনিয়াদে নিজস্ব রূপ দান করলেন, সেদিন আইরিশ গণ-মন 
নিজের হারানো ধন ফিরে পেল : নবজনে্!র আনন্দে সে মেতে উঠলো ; 
নিজের ভাগ্য-নিমাগে সে কর্মোন্ত্ত হয়ে গেল। তার ফল হলো এই 
যে, আইরিশ জাতির দূই শো বছরের ব্যর্থ স্বাধীনতা-আন্দোলন ডি. 
ভেলেরার নেতৃত্বে কূড়ি বছরে জয়যুক্ত হলো। 


আইরিশ জাতির কপ'লে যা যা ঘটেছে, পূব পাকিস্তানের মুসলিম 
জাতির কপালেও তাই ঘটেছে এবং সাহিত্যে স্বকীয়তা আনতে পারলে 
বাকীটুকও ঘটবে । বাংলার মুসলমানকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে জাগ্রত 
ও জীবন্ত করে তুলতে হলে, তার জীবনে রেনের্সা আনতে হলে, তার 
সাহিত্য-সাধনাকে অনুকরণ-অনুসরণ থেকে বাঁচাতে হবে। তাকে নিজস্ব 
সাহিত্য দিতে হবে। হিন্দুর স্ষ্ট বাংলা সাহিত্য খুবই বড়, খুবই 
জীবন্ত, খুবই উচচাংগের | কিন্ত তার নকল করে মুসলমান অমন বড়, 
অমন জীবস্ত সাহিত্য রচনা করতে পারবে না। হোমার-মিল্টন-শেকৃস- 
পীয়রকে নকল করে রবীন্দ্রনাথ অতবড় সাহিত্য রচন। করতে পারতেন 
না। তিনি তার সাহিত্য-সাধনাকে নিজস্ব কৃষ্টির উপর দীড় করাতে 
পেরেছেন বলেই তিনি আজ বিশ্ব কৰি রবীন্দ্রনাথ । বাংলার মুসলমানও 
তেমনি রবীন্দ্রনাথের নকল করে বড় হতে পারবে না। তাকে বড় 
হতে হবে তার স্বকীয়ত্বের উপর দাঁড়িয়ে, নিজের কৃষ্টিকে বুনিয়াদ করে। 
বিশব-কবি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীর বিশ্বে কতবার শারদীয়! পূজায় 
আনন্দময়ী মা এসেছে গিয়েছে, কিন্ত একদিনের তরেও সে বিশ্বের 


মূল সভাপতির অভিভাষণ ১৫১ 


আকাশে ঈদ-মোহার্রমের চাদ উঠেনি । সে চাদ ওঠাবার ভার ছিল 
নজরুল ইসলামের উপর | এতে দুঃখ করবার কিছু নাই। কারণ এটা 
স্বাভাবিক, কাজেই কঠোর সত্য । 


তবে কি বাংলার মুসলমানের কোনো সাহিত্যিক এঁতিহ্য নেই? 
তাকে কি তবে সাহিত্য সাধনার “ক' 'খ' থেকে শুরু করতে হবে? 
না, অবস্থা অতটা নৈরাশ্যজনক নয় | বাংলার বর্তমান সাহিত্যে মুসলমানের 
কোনো দান নেই বলে বাঙালী মুসলম।নের কোনো সাহিত্যই নেই, 
একথা ঠিক নয়। বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীর ভিও নেই 
বলে মুসলিম সমাজে বিদ্যা-চর্চাই নেই, একথাও ঠিক নয়! বস্ততঃ 
বাংলার মুসলমানের যেমন এক) নিজস্ব সংস্কৃতি আছে, তেমনি তাদের 
একটা নিজস্ব সাহিত্যও আছে। সে সাহিত্যের নাম মুসলমানী বাংলা 
ব্লীহিত্য বা পুথি-সাহিত্য | মাদ্রাসা-মকতবে শিক্ষিত লক্ষ লক্ষ মুসলমান 
পাঠক এ পুথি-সাহিত্য থেকেই জীবনের প্রেরণা পার্চেছ। 

এই পুথি-সাহিত্য সম্বন্ধে আপনারা এ বিভাগের সভাপতির মুখে 
অনেক কথা শুন্তে পাবেন। আমি শুধু এখানে এইটুকু বলতে চাই 
যে, পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক রেনেসা আসবে এই পুথি-সাহি.ত্যের 
বুনিয়াদে। আমা? আবার পুথি-সাহিত্যে ফিরে যাব, সে কথা আমি 
বলছি না। আমার মতলব এই যে, বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যের প্রাণ 
হবে মুসলমানের প্রাণ এবং সে সাহিত্যের ভাষাও হবে মুসলমানেরই 
মুখের ভাষা | এই দুই দিকেই আমরা পুখি-সাহিতা থেককে প্রচুর প্রেরণ 
ও উপাদান পাব। 


এইখানে আমাদের ভাষার কথাও আপনি এসে পড়েছে । ভাষা-বিজ্ঞান 
শাখার সভাপতির অভিভাষণ থেকে আপন।র৷ ওদিককার কথ শুনবেন। 
আমি প্রসঙ্গত: এখানে শুধু এইটুক বলতে চাই যে, আজকার তথাকঘিত 
জাতীয় সাহিত্যে বাংলার মেজরিটি মুসলমানের জীবনই যে শুধু বাদ 
পড়েছে, তা নয়, তাঁর মুখের ভাষাও মে সাহিত্যে অপাংক্তেয় হয়েছে। 
মুসলমানের আল্লা-খোদা, রোজা-নামাজ, হজ্জ-জাকাৎ, এবাদৎ-বন্দিগী, 
ওজ্-গোসল, খানা-পানি সমস্তই বাংল! সাহিত্যের দিকপাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 
কর্তাদের কাছে বিদেশী ভাষা । এ জুলুমবাজীর মধ্যে কোনো জাতির 
' সাহিত্য গড়ে উঠতে পারে না। সুতরাং পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্য রচিত 


১৫২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


হবে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর মুখের ভাষায় । সেভাষা সংস্কৃত বা তথাকথিত 


বাংলা ব্যাকরণের কোনো তোয়াক্কা রাখবে না। পূুব পাকিস্তানের 
বিশ্ববিদ্যালয় সে ভাষায় নিজস্ব ব্যাকরণ রচনা করবে । 


ভাষার কথা বলতে গেলেই হরফের কথাও এসে পড়ে। এ সম্পর্কেও 
আপনারা বিভাগীয় সভাপতির ভাষণে অনেক কথা শুনবেন । আমি 
শুধু এইটুকু বলে রাখছি যে, বাংলার বর্তমান বর্ণমালার আবর্জনা আমর! 
রাখবো না। এখন বাংলায় ৪৮টা হরফ আছে। এর উপর আছে 
কার, ফলা ও যুক্তাক্ষর! এটা শুধু শিক্ষা ও সাহিত্যের উপর জুলুম 
নয়, ছাপা, টাইপ, টেলিগ্রাফ, বেতার প্রভৃতি সকল রকম বিজ্ঞান-বিকাশের 
দিক থেকেও এই বর্ণবাছল্য মারাত্বক রকম প্রগতি-বিরোধী। পাকিস্তান 
রেনেপা সোসাইটীর অন্যতম বড় কজ এই বর্ণমালা কমানো । রেনেসী 
সোসাইটার তরফ থেকে যে পরিকল্পনা রচনা করা হয়েছে, তাতে মাষ্টি 
কূড়িটি হরফ ও চারিটি হরকত বা কার থাকবে । ফলা ও যুক্তাক্ষর 
কিছু থাকবে বা। 
বন্ধুগণ, 

আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে । অতঃপর আমার সহকর্মী বন্ধুগণের 
ভাষণে রেনে্সা সোসাইটীর আদর্শ-উদ্দেশ্য ও নিয়ত-মকসেদ স্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচনা শুনবেন। তাতে আপনারা দেখবেন, আমরা বিপুল 
আশা-আকাঙ্ক্ষার করনার তাজমহল রচনা করে বসে আছি । হতে পারে 
এসব আমাদের স্বপ্র। কিন্ত সে স্বপ্রকে বাস্তবে রূপায়িত করার শক্তি 
প্রাচ্ষ আপনাদের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। আপনার! যদি আত্মবিশ্বাসী হন, 
আপনাদের শক্তি-প্রাচ্য নিয়ে যদি আপনার রুখে দীড়ান, পূর-পাকিস্তানের 
তরুণমন যদি কর্মোন্াদনায় মেতে উঠে, তবে এ স্বপ্র বাস্তবে বপায়িত 
হবে; চার কোটি মুসলমান তা'দের জীবন-জেহাদে জয়যুক্ত হবে; এই 
আশা নিয়ে আমি আপনাদের খেদমতে আদাব আরজ করছি। পাকিস্তান 
জিন্দাবাদ । 


[ মোহান্মদী £ শ্রাবণ-ভাদ্র, ১৩৫১ | আবুল মনস্সুর আহমদ 


সাহিত্য-শাখার গভাগতির মরিভাষণ 


[১৯৪৪ সালের জ্লাই মাসে কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হলে অনুষ্ঠিত 
পূর্ব পাকিস্তান রেনেস সন্মেলনেব প্রথম অধিবেশনে পঠিত সাহিত্য-শাখার 
সভাপতির অভিভাষণ। 

বন্ধগণ. 

প্রথমেই অভ্যর্থনা সমিতিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি । 
পূব পাকিস্তান রেনের্স সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতিত্ব করার অধিকার 
আমার নেই । নিজের অযোগ্যতার কথা স্মরণ করে এ পদ গ্রহণে সম্মত 
হয়েছি অত্যন্ত কৃণ্ঠার সংগে । আমি ঢাকার পৃব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ- 
এর সাথে নানাভাবে সংশ্লিষ্ট । পর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এবং পূব 
পাকিস্তান রেনের্স। তসোসাইটার মধ্যে উদ্দেশ্য ও কমসুচীর দিক দিয়ে 
কোন তফাৎ নেই। এ সমিতিথয় প্রথমাবধি পরস্পরের প্রতি যে সৌহার্দ্য 
প্রদর্শন করে এসেছে, তার নিদর্শন স্ববূপই আমি আজকার আমন্ত্রণকে 
গ্রহণ করেছি। 

রেনের্স সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতির নিকট আপনারা হয়তো 
সাহিত্য সম্বদ্ধে নূতন কিছু শুনবার প্রত্যাশা করেন । নূতন কিছু বলবার 
বা উপস্থিত সাহিতাক মগ্ডলীকে সাহিত্য সম্বদ্ধে উপদেশ দান করবার 
মত পাগ্ডিত্য ব। অভিজ্ঞতা আমার নেই। আমি যা কিছু বলব তাকে 
অনেকটা স্বগতোক্তি হিসেবে গ্রহণ করলেই আমার প্রতি সুবিচার করা৷ 
হবে । পর্ব পাকিস্তানের মুসলমান অধিবাসীদের সাহিত্য চর সৃদ্বন্ধে কিছু 
বলতে গেলে প্রথমেই মনে পড়ে আমাদের সাহিত্যিক দেন্যের কথা । এ 
সম্পর্কে এত আলোচন! হয়েছে যে নৃতন কোন অভিমত প্রকাশ অসম্ভব । 
আজ সবাই স্বীকার করেছেন যে, আমাদের সাহিত্যিক দৈন্যকে এদেশের 
রাজনৈতিক তথা সমাজনৈতিক ইতিহাস থেকে বিটিছিন্ন করে দেখা ভুল। 
অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমানদের যে ভাগ্য-বিপর্যয়ের শুরু, এ তারই একটি 
প্রকাশ মাত্র । -এ বিপষয় যে কতখানি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল তা 
কিছুটা সম্যকভাবে উপলব্ধি করা চলে আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রের অবস্থ! 
নিরীক্ষণ করে । সাহিত্য চর্চা করতে হলে, অথব! সাহিত্য স্থষ্টির জন্য 
যে বলিষ্চিত্ততার প্রয়োজন, অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ঘটন৷ 
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পারম্পর্যের ফলে মুসলমান সমাজে তার বিলুপ্তি ঘটেছিল । রাজনৈতিক 
পরাজয়ের সংগে সংগে এল নৈরাশ্য-সপাত মানসিক অবসাদ । তখন মুসল- 
মানেরা পরিবতনকে অস্বীকার করে শুধু অতীত গৌরবের স্মৃতিকে আশ্বয় 
করেই রইল । এ সবনাশকর মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করবার আহ্বান এল 
স্যার সৈয়দ আহমদের নিকট হতে | কিসন্ক বাঙালী মুসলম।নদের মধ্যে 
স্যার সৈয়দ আহমদের বাণী প্রচারলাভ করে বিলম্বে। এই বিলম্বের 
দরুন আমরা আজও শিক্ষায় পশ্চাৎপদ হয়ে রয়েছি। এদিকে বৃটিশ 
শাসনাধীনে যে নৃতন শিক্ষা-ব্যবস্থ! প্রবতিত হল,.তা ছিল মুসলিম তাহজীব 
ও তমন্কনের সাথে সম্পর্কচ্যত | ক্তরাং ইংরাজী স্কুলে অধ্যয়ন 
করে যারা শিক্ষিত হয়ে উঠলেন, জাতীয় ইতিহাস বা সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
জ্ঞানলাভ করবার স্থুযোগ তাদের প্রায়ই ঘটত না। 


এর ফল হল এই যে, সমাজে স্পষ্ট বিদারণ-রেখা দেখা দিল । এক 
দিকে পুরাতন পশ্বীরা নৃতনকে সবপ্রকারে পরিহার করে অতীতকে নিয়েই 
রইলেন। শুধু ইংরাজী নয়, দেশজ ভাষা বাংলার চচাকে পর্যন্ত তারা 
ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। অন্যদিকে মুসলমানদের ভিতরে নূতন শিক্ষা 
বিস্তারের ফলে যে সমাজ গড়ে উঠতে লাগল, জাতীয় তমদ্দুনের সাথে 
অগভীর পরিচয়হেতু জাতীয় সাহিত্য স্থাষ্ট করবার মত সামর্থ্য তাদের ছিল 
না। তখন ধারা--তীাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়-_সাহিত্যচর্চা করেছেন, 
যশস্বী হিন্দু সাহিত্যিকদের পদানুসরণ ব্যতিরেকে তাঁদের আর কোন আদর্শ 
ছিল না। পরবর্তী যুগের যে দু" একজন সাহিত্যিকের মধ্যে এ পরানুকরণ- 
প্রবৃত্তির ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে, ইসলামী তমদ্দুনের সাথে তাঁদের পরিচয়ও 
খুব গভীর নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে বাংলার শ্রেষ্ঠ, মুসলিম 
কৰি নজরুল ইসলাম এবং উপুর সাহিত্যের হালী বা ইকবালের রচনাকে 
পাশাপাশি রেখে বিচার করে দেখলে । নজরুলের মর্যাদা লঘু করবার 
দুরভিসদ্ধি আমার নেই বিন্দুমাত্র ; বিশেষত: তিনি আজ রোগশয্যায় শায়িত ; 
তার সম্বন্ধে বিরপ সমালোচনা করা শোভনও নয় । বাংলা কাব্যে ইসলামী 
সংস্কৃতির ছাপ তার রচনায় তটুক পাই, ততটুক আর কোথায়ও নয়। 
কিন্ত তবু সত্য কথ! বলতে হলে স্বীকার করতেই হবে যে, হালী বা 
ইকবালের রচনার মধ্যে আগাগোড়া যে সুর শুনতে পাই, তার মর্মে মর্মে 
ইসলামী তমদ্দুনের রস যেভাবে অনুপ্রধিষ্ট হয়েছে, তার আভাস নজরুলের 
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কবিতায় একেবারেই নেই । এর কারণ জাতীয় সংস্কৃতির সাথে যে অগভীর 
পরচয়ের কথ! পূর্বে বলেছি তা ভিন্ন আর কি হতে পারে, ভেবে পাইনে। 
নজরুল-কাব্যের ধারা ক্রমশ: যেদিকে গিয়েছে, তা উপরোক্ত বিশ্বাসকেই 
সমথিত করে । 

ইংরেজ প্রবতিত নৃতন শিক্ষা! ব্যবস্থাই যে এজন্য অংশত দায়ী, তা 
পবেই বলেছি । এ ব্যবস্থার প্রবর্তক যারা, তাদের লক্ষ্যও ছিল এই। 
মুসলিম সংস্কৃতিকে লঘু করবার চেষ্টা কর! হয়েছে সরকারীভাবে । ইংরেজ 
শাসন মুসলমানেরা সহজভাবে মেনে নিতে রাজি হয়নি, তার শ্াস্তিস্বরূপই 
এল এই ব্যবস্থা । মুসলিম শাসনের ইতিহাস নানাপ্রকারে বিকৃত করা হল 
এবং স্কুল-কলেজে নূতন শিক্ষার্থীরা মধ্যযুগের যে ইতিহাস পাঠ করতো।__ 
আজও আমর! সেই ইতিহাসই পাঠ করে আসছি--তাতে শুধু যে অতিরপ্রন 
ছিল ত৷ নয়, মুদলিম নৃপতিদের গৌরব ক্ষণ্ন করবার উদ্দেশ্যে তাতে 
বু অলীক কাহিনীও সন্নিবেশিত করা হয়েছিল।' মুসলিম-বিরোধিতা৷ 
যাতে দেশের শান্তি ব্যাহত না করতে পারে, তজ্জন্য মুসলিম দমন- 
নীতির সংগে সংগে প্রতিবেশী হিন্দু-সমাজের উপর নানাপ্রকারের অনুগ্রহ 
বধিত হতে থাকল । মুসলমানেরা ক্রমশই সর্বনাশের শেষ ধাপে নেমে 
যেতে লাগল । 


এর পরিণামস্বরূপই আজ দেখি, যাদের যত্তে ও প্রচেষ্টায় এককালে 
বাংলা ভাষা রাজদরবারে স্বানলাভ করেছে, পণ্ডিত সমাজের অবহেল৷ 
হতে রক্ষা পেয়েছে, বর্তমান যুগে সেই মুসলমান সমাজেরই বাংলা- 
সাহিত্যে কোন উল্লেখযোগ্য দান নেই। কিছুিন বাংলা সাহিত্যের 
সাথে আমাদের যোগসূত্রের কথা এমনিভাবে ভূলতে বসেছিলাম 
যে, আমাদের সাহিত্যের বাহন হবার অধিকারী বাংলা, না, উদর, তা 
নিয়েও আমরা তুমুল বিতর্ক করেছি। সে বিতর্কের অবসান ঘটেছে, কিন্ত 
তার প্রতিধ্বনি মাঝে মাঝে আজও শুনতে পাই। তাছাড়া প্রতিবেশী 
সমাজের হাতে এ ভাষার রূপ এমনিভাবে বদলে গেছে যে, এ যে কখনও 
আমাদেরই নিজস্ব তাষা হতে পারে, এর উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব 
থাকতে পারে, বা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দগুলো পর্যস্ত 
এ ভাষায় স্বান পেতে পারে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে এসেছে গভীর 
সংশয় । একট! জাতির আত্মবিশ্বাস কতদূর কমে গেলে এ রকমের সংশয় 
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তার মনে উপস্থিত হতে পারে ত৷ ভাবলে বিস্মায়ে অভিভূত হতে হয়। 
তাই দেখি, কায়কোবাদ নবীন বয়নে প্রতিজ্ঞ। করেছিলেন যে, তিনি এমন 
ধরনের বাংল। লিখবেন, যাকে মুসলমানী বাংল! বলে অপাংক্েয় করে রাখা 
না যায়। যেন এ ভাষাকে নিজের মত করে গড়ে তুলবার কোন 
অধিকারই নেই তার । 


অত্যন্ত দুঃখের সংগে হলেও একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, 
উপরোক্ত মনোবৃত্তির হাত থেকে আজও আমরা নিষ্ত!র পাইনি | মুসলমানদের 
সাহিত্য সাধনার পথে এ মনোবৃত্তি প্রধান কণ্টক স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
অর্থাৎ এই কারণেই তাদের সহজাত প্রতিভা স্বাভাবিকভাবে স্ফূর্ত হয়ে 
উঠতে পারছে না। একটি মুসলমান বালক যে পারিবারিক আবহাওয়ায় 
লালিত হয়ে উঠে, সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে হলে তার সমস্তটাই তাকে 
বিস্মৃত হতে হবে, এই মনোভাব নিয়েই সাধারণতঃ মুসলমান সাহিতা্ট 
বৃতিগণ কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন। কিন্ত এ অস্বাভাবিক ব্যাপার সম্ভব 
হতে পারে না বলেই কোন মুসলমান সাহিত্যিকের সাহিত্য সাধনাই 
সার্কতা লাভ করতে পারছে না। যাঁদের প্রচেষ্টায় প্রধানত: আধুনিক 
বাংল! সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাঁরা যে আদর্শকে মেনে নিতে পেরেছেন, 
যে আদর্শ থেকে তারা৷ অনুপ্রেরণ। লাভ করেছেন, তার সাথে ইসলামী 
তমদ্দুনের কোন সংগতি নেই, অথচ সাহিত্যক্ষেত্রে তারই প্রাধান্য মুসলমান 
সাহিত্যিকের মেনে চলেছিলেন এবং কেউ কেউ আজও চলেছেন। কিন্ত 
একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে, যতদিন এ মনোভাব বজিত না হচ্ছে 
ততদিন আমাদের জাতীয় সাহিত্যের স্বপ্র স্বপ্ুই থেকে যাবে। সাহিত্য- 
ক্ষেত্রে হিন্দুপ্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়ার ফলে মুসলমান সাহিত্যকের 
সাহিত্য সাধনার পথে যে সমস্ত অন্তরায় ত্্ট হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম 
হচ্ছে বাংলা ভাষার বর্তমান রূপ! কোন জাতি যখন কোন ভাষাকে 
তার জাতীয় সাহিতের বাহনরূপে ব্যবহার করে, তখন সে নিজের প্রয়ো- 
জনানুসারে তাকে ঢালাই করে নিয়ে থাকে । শুধু যে বাংলা দেশেই এ 
ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে তা নয়। প্রত্যেক ভাঘার ব্যাপারেই আমরা এই একই 
জিনিম লক্ষ্য করে থাকি। হিন্দু সাহিত্যিকদের হাতে যে ভাষা গড়ে 
উঠেছে, তার সর্মত্রই পাই তাদের জাতির এতিহ্যের ছাপ। সংস্কৃত হতে 
গৃহীত শব্দে। অগণিত বাক্যে, ছড়িয়ে আছে যে-সমস্ত পৌরাণিক ইংগিত। 


সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ ১৫৪ 


তার রস গ্রহণ করাই মুসলম।নদের পক্ষে দুর, আয়ত্ত কর! দূরেরই কথা । 
অথচ সেই সাধনাই আমরা করে আসছি । উষাকে উষাদেবী বলে বঙ্গনা 
করবার চেষ্টা আমরা করেছি, সূর্দেবের রূপ-বৈচিত্র্য নিয়ে আমরা কবিতা 
লিখেছি, ইন্দ্রসভার" অপ্সরাদের নাম কণ্ঠস্ব করে সঙ্গীত রচনা করেছি, 
81155100) আহরণ করেছি রামায়ণ মহাতারত হতে । 2155197 আহরণ 
করাটা মুসলমান সাহিত্যিকের পক্ষে পাপ সে আমি বলছি না। কিন্ত 
বাংলা সাহিত্যে অন্য ধরনের 211551০9 ব্যবহার করলে তা সাহিত্যপদ 
বাচ্যই হবে না--এই যে ধারণা, এ আমাদের পরিত্যাগ করতেই হবে । 
সংগে সংগে এ কথা বলাও বোধ হয় অন্যায় হবে না যে, প্রাকৃতিক শক্তি- 
গুলোকে দেবদেবী কল্পনা করে বন্দনা করা তওহিদভক্ত মুসলমানের পক্ষে 
অস্বাভাবিকই বটে । ইসলামী ভাববারাকে অব্যাহত রেখেও যে উৎকৃষ্ট 
সাহিত্য রচিত হতে পারে, তার কিছুটা পরিচয় পেয়েছি নজরুলের কাব্যে । 
জরুল ইসলাম আমাদের যে পথের সন্ধান দিয়েছেন দে পথ ধরেই বাংল! 
ভাষাকে আমাদের জাতীয় সাহিত্যোপযোগী করে তুলতে হবে। এ সংস্কার 
অপরিহার্য । কারণ জাতীয় সাহিত্য বলতে যে সাহিত্যের কল্পনা আমরা 
করে থাকি, তার রূপ হবে বর্তমান সাহিত্য হতে এতই বিভিনু যে তার 
জন্য ভাষায়ও বহু নৃতন উপাদানের প্রয়োজন হবে। মুসলিম মানসকে 
সার্থকভাবে সাহিত্যে প্রতিফলিত করবার মত শব্দ সম্পদ বাংলা তাষায় 
বর্তমানে নেই। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দ 
ছাড়াও ইসলামী সংস্কৃতি ও এতিহ্যসূচক এমন বু শব্দ রয়েছে যার 
বাংলা প্রতিশব্দ বের করবার চেষ্টা ব্যর্থ । সাহিত্যে এ সমস্ত শব্দের 
প্রবেশাধিকার আছে কি-না এ প্রশ্ের সমাধান করতে প্রতিবেশী সমাজের 
মতামতের অপেক্ষা করে থাকা হাস্যকর । আর শুধু শব্দের ব্যাপারেই 
নয়, 21155195 প্রভৃতির ব্যাপারেও মুসলিম সাহিত্যিক এমন বছ-কিছু 
আমদানী করতে পারবেন যার পূর্বভাস আমর! আজও পাইনি । মুসলিম 
সংস্কৃতি বিশ্বব্যাপী ; কোনে৷ ভৌগোলিক সংকীর্ণতা বা বাধানিষেধের 
ছারা তার বিকাশ-ক্ষেত্র সংকচিত করা হয়নি। এ সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী 
প্রত্যেক মুসলমানই | ' সুতরাং তার দৃষ্টিভংগী সাধারণ হিন্দু সাহিত্যিকের 
দৃষ্টিভংগীর চাইতে অনেক বেশী মোহমুক্ত ও উদার হতে বাধ্য-তা না 
বললেও চলে । তাছাড়া হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভিন্ুতা, 


১৫৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিতা 


তা তাদের মানস সংগঠনেও প্রতিফলিত, তাই মুসলিম সাহিত্যিক যদি তাঁর 
নিজস্ব চিস্তাধারাকে অবিকৃত রেখে সাহিত্য সৃষ্টির প্রয়াস পান, তবে তীর 
সাধারণ দৃষ্টিভংগী ও প্রকাশভংগী দুটোই হবে । হিন্দু সাহিত্যকের দৃষ্টিতংগী ও 
প্রকাশভংগী হতে বিভিন্ন | বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের যে সংস্কারের কথা 
আমি উপরে বললাম, তার জন্যে মালমসলা বহ কিছু আমাদের গ্রহণ করতে 
হবে পুথি-সাহিত্য থেকে । কারণ বাঙালী মুসলমানের- বাঙালী মুসলমান 
আমি মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সমাজের কথা বলছি না, অর্ধশিক্ষিত এবং অর্থে 
অশিক্ষিত জনসাধারণের কথাই ভাবছি--বাঙালী মুসলমানের ভাষার যদি 
কোন প্রামাণ্য দলিল থেকে খাকে তবে তা -এই পুথি সাহিত্য । পুখি 
সাহিত্য সপ্বন্ধে এই সন্মেলনেই আলোচনা হবে * সুতরাং সে সম্বন্ধে বেশি 
কিছু বলতে চাইনে । এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, এ সাহিত্য আজ যতই 
অনাদূত হোক না! কেন, এর মূল্য আমর! একপিন উপলব্ধি করব। 


পুথি সাহিত্যের, ক্রটি-বিচ্যুতি প্রচুর । কিন্তু তৰু পুথি-সাহিত্য যেস 
জগতের ছ্বার আমাদের চোখের সামনে উদৃঘাটিত করে তার কোন কিছুই 
অজ্ঞাত, রহস্যাবৃত বা অপরিচিত মনে হয় না। ভাষা তার অমাজিত 
হতে পারে ১ কিন্তু সংস্কৃত ঘের্ষ1 এবং পৌরাণিক ইংগিতবছল ভাষার চাইতে 
সাধারণ মুসলমানের হৃদয়কে স্পর্শ করবার ক্ষমতা তার অনেক অধিক । 
পুথি-সাহিত্যের ভাষা পুরোপুরি আমর৷ গ্রহণ করব এ রকমের ওকালতি আমি 
করছি না । কি এ কথা জোর করে বল৷ চলে যে, বাঙালী মুসলমান যদি 
সত্যই এ রকমের সাহিত্য স্থষ্টি করতে চায় যা সমগ্র বাংগালী যুসলমান 
সমাজ জাতীয় সাহিত্য বলে গ্রহণ করতে পারে, তবে সে সাহিত্যের 
বুনিয়াদ এই পুির ভাষার উপরেই গড়ে তুলতে হবে । এটা অত্যন্ত আশার 
কথা, অনেক তরুণ সাহিত্যব্রতীই আজ একথা বুঝতে পেরেছেন। 

পুথির যে বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিগতভাবে আমাকে বিশেষ মুগ্ধ করেছে, সে 
হচ্ছে পুগি-রচয়িতাদের জীবনকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করে নেওয়ার ক্ষমতা । 
এর জীবনকে যেভাবে দেখেছেন, তার সমস্তটাই প্রকাশ পেয়েছে তাদের 
রচনায় : সংকোচ, দ্বিধা বা জড়তার আভাস কোথাও দেখিনি। এ 
সংকোচের অভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করার মত এইজন্য যে, মুসলমান 
কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে নিজের সমাজ সন্বন্ধে নিঃসংকোচে লেখবার 
ক্ষমত। প্রায়ই দেখ৷ যায় না । তাদের রচনা পড়লে_মনে হয় যে, মুসলমানের 


সাহিত্য-শাখার সভাপতির অভিভাষণ ১৫৯ 


সামাজিক ব৷ পা।রবারিক জীবন এমনি পক্কিলতাময় যে তা সাহিত্যে প্রকাশ 
করতে যাওয়াই অন্যায়; যেন খুঁটিনাটি সব কিছু প্রকাশ করতে গেলে 
কলংক রটবে, এর যতটা ঢেকে রাখা যায় ততই মঙ্গল। তাই আমরা 
দাদাকে ঠাকর্দা সাজাই, চাচাকে জ্যাঠামশায়ের ছদ্যবেশ পরিয়ে দি, খালা 
আন্ম। মাগিমায় রূপান্তরিত হয় | মুসলমান পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি 
দিকের আলোচনায় দেখি মুসলমান সাহিত্যিকদের লক্ষ্য, এর মুসলমানী 
বৈশিষ্ট্যগুলি ঢেকে, আবরণ পরিয়ে রাখবার দিকে | এই কারণেই 
একমাত্র “আবদুল” ব্যতিরেকে মুসলিম জীবনের আলেখ্য বাংলা-সাহিত্যের 
অন্যত্র দূলভ। জীবনকে সহজভাবে গ্রহণ করবার ক্ষমতা-_যা৷ পুথির 
শায়েরদের মধ্যে পাই-_শিক্ষিত মুসলমান কথা সাহিত্যিকদের মধ্যে নেই। 
কিন্ত জীবনকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা যার নেই, সে সেই জীবন সাহিত্যে 
চিত্রিত করবে কি ভাবে? সাথক শিল্পীর যে গভীর অন্তবূর্্টি, যে প্রেম, যে 
সহানুভূতি থাকা দরকার, উপরোক্ত মনোভাব নিয়ে মুলমান কথা সাহিত্যিক 
কখনও তা অর্জন করতে পারবে না। 


আশার কথার চাইতে নিরাশার কথাই এ পযন্ত বললাম বেশি। 
কিন্ত বাঙালী মুসলমান তার জাতীয় আন্রসন্মান সব্বদ্ধে ক্রমশ:ই সজাগ হয়ে 
উঠেছে-_তার সুচনা চতুদিকেই দেখছি । আজকার এ সম্মেলন তারই 
অন্যতম প্রমাণ । পূর্বপাকিস্তানের মুসলমান সাহিত্যিক তাঁর জাতীয় এঁতিহ্য 
ও সংস্কৃতি সাহিত্যে পরিস্ফুট করে তুলবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছেন। 
তরুণ মুসলমান কবি ও লেখদের রচনায় নূতন একটি স্থুরের আভাস পাচ্ছি। 
যে মানসিক অবসাদ, যে আত্ম-বিশ্বাসের অভাব-বশতঃ তারা পরনির্ভর হয়ে, 
পরানুকরণ করে আসছিলেন, তা৷ কাটিয়ে তারা উঠছেন বলে মনে হচ্ছে । 
কয়েকজন নবীন কবির লেখায় যে সবলতা ও স্বস্থতার লক্ষণ দেখেছি ত৷ 
সত্যই আশাজনক | 

জাতীয় সংস্কৃতির সাথে তাঁদের পরিচয় যতই গভীরতর হবে ততই 
তীর৷ বছ নুতন সম্পদে পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে পারবেন, 
এ আশা নির্ভয়ে পোষণ করতে পারি । এঁদের উপরে নজরুলের প্রভাব 
খুবই বেশি, কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ইসলামী আদশে 
রঞ্জিত হলে বাংলা সাহিত্যের স্বরূপ কি হতে পারে নজরুলের কাব্য তার 
আভাস মাত্র, শেষ কথা নয়। পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসা৷ সোসাইটি, পূর্ব- 


১৬০ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ আত্মসচেতনার যে বাণী বহন করে এনেছে তা 
অচিরেই সাহিত্যক্ষেত্রে অভিব্যক্তি লাভ করবে, এ আমি দৃট়ভাবে বিশ্বাস 
করি। অন্ধকার কাটিয়ে আজ বাঙালী মুসলমান আলোকের পথে যাত্রা! 
করেছে-_এ সম্বন্ধে আর স.ন্দহ কর চলে না। মুসলমান সাহিত্যিকদের 
এ যাত্রা সার্ক হোক-_খাদার দরগাহে এ প্রার্থনা জানিয়ে আজ আপনাদের 


নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করছি। 
[ মোহাম্মদী, শ্রাবণ- ভাদ্র, ১৩৫১ ] সৈয়দ সাজ.জাদ হোসায়েন 


ক বি ত। 


গাকি্তানের জাতীয় সংগীত 


পাকিস্তান, পাকিস্তান, খোশ-আমদেদ্‌ পাকিস্তান 

বাজাও ডংক।, নাহি রে শংকা--ওরে মুসলিম নও-জোয়ান || 
টুটিয়া দীর্ঘ দিনের নিদ্‌ 
এসেছে মোদের খুশীর ঈদ 

মাশরেকে আর মাগুরেবে উড়াও আল-হেলাল নিশান || 


শীতের শেষে এল আবার 
গুল-বাগীচায় নও-বাহার 

বুলবুল ওই গাহিছে শোন তাজা-ব-তাজান নূতন গান ॥ 
আবার সবার চোখে চোখে 
কাবা'র স্বপন আনিল কে? 


দিকে দিকে জলে লাল-মশাল--ওই জাগে মুসলিম্‌ জাহান ॥| 
ওরে মুসলিম চন রে জোর 
হ'য়েছে যে তোর রাত্রি ভোর 

নও-বেলালের কণ্ঠে আজ ওই শোন ফজরের আজান || 


[ মোহাল্মদী £ চৈত্র» ১৩৫২ ] গোলাম মোস্তফা 


১১০ 


গাকিন্তানের ভাটটিয়ানী গংগীত 


ঝির্-ঝির্‌-ঝির্-ঝির পবান বাতাসে ধাও 
ওরে আমার ময়ুরপঙ্ঘী নাও। 
পাকিস্তানের পাক-মুলুকে আমায লৈযা যাও 
ওরে আমার ময়ুরপক্ধী নাও || 


সেই না দ্যাশে যাবাব তবে 
পরানডা মোর কাইন্দা মরে 
খুবন্গরৎ সেই দ্যাশের ছবি 
আমারে দেখাও-_ 
ওরে আমার ময়ুরপঙ্খী নাও |। 


পাকিস্তানের পানে চাইয়। 
আমার, চোখ গেলো অন্ধ হইয়া 
সেই, পাক মাটিরই সুর্মা 
আমার দূই চোখে বুলাও 
ওরে আমার ময়ূরপঙ্খী নাও || 


পাকিস্তানের পিয়াস লাইগা 
আমার, দিল্‌ যে বেড়ায় পানি মাইগা! 
পাকিস্তানের জু জযু-পানি 

আমারে পিলাও 

ওরে আমার ময়ুরপ্থী নাও ॥| 


পাকিস্তানের রোজ বিহানে 
আজান দেয় বুলবুল 

হিম-শিশিরে অজু করে 
নামাজ পড়ে সব ফল । 


পাকিস্তানের ভার্টিয়ালী সংগীত ১৬৩ 
দরিয়া পারে সোনার দ্বীপে 
সেই যে পাকিস্তান-শরীফে 
আল্লানবীর নামে আজি 


দাও রে পাড়ি, দাও-- 
ওরে আমার ময়ূরপত্খী নাও || 


| মোহাম্মদী £ ফাল্তন, ১৩৫২] গোলাম মোস্তফা 


আব্বাণ 


বন্ধ-জল।ধ-আরব-সিন্কু-ভারত-তীর্থ কলে 
মহা মিলনের মহা সংগমে উল্লাসে আজি দুলে । 
পরঞ্চ-তটিনী-কল-জয়গাতেন 
পাঞ্জাব ছুটে যুগ-আহ্বানে 
দূর সীমাম্ত ওজীরিস্তানে 
€বজয়ভ্তী দলে । 


মর্ষর গিরি ভেদিয়। বাহিনী 

জাগে নমদা নম-নাটিনী 

উপল খণ্ডে অতীত কাহিনী 
ঝংকারে কৃণে-কুলে । 


সিন্কুর মক মক্বীচি-মালায় 

জাগে জীবস্ত রুদ্র আ্বালায় 

বালু বিশালায় বিস্তারি কায় 
বিপুল বিথারে ফুলে । 


অন্ধ-দ্রাবিড় উচু করি শির 

দর হোতে €দেশখে নব লোক-নীড় 

বিস্ময়ে তার আখি-তারা থির 

হোথা কিসের ঝাও দুলে! 

নব-কলিংগ উৎকল চায় 

সিদ্ধুর বুকে দূরে নীলিমায় 

কল-কোলাহল ওই শোন যায় 
তীরের উপক্লে । 


আহ্বান 


[ মোহাম্মদী £ ফাল্তন, ১৩৫২ ] 


প্রাচীন মগধ জাহ্কবী-__তীরে 

বিহারের বুকে চাহিয়াছে ফিরে 

অস্ত গরিম! বিশ্বিত নীরে। 
শ্বশান-ভস্মকূলে। 


তখতে তাউস ডাকে ইশারায় 

দিল্লীর বকে গুরু-গরিমায় 

যুগের মোগল আয় ফিরে আয় 
পুণ্য বেদীর মুলে । 


নব-শা-জাহান কে আছিস আয়! 

নব-তন তাজ কে গড়িবি আয় 

কে আলমগীর নব-ফতোয়া& 
জাগিৰি তীর্থ-কৃলে। 


আয় আয় ওরে কাল বোয়ে যায় 
মহা মিলনের নব-ঈদগায় 


ওই শোন কেরে ডেকে চোলে যায় 


কাণ্ডারী বেদী মূলে। 


১৬৫ 


শাহাদাৎ হোসেন 


নিশান 


আধো চাঁদ আকা নিশান আমার ! নিশান আমার ! 
তুমি একদিন এনেছিলে বান-_জীবন তুফান ! 
জুলফিকারের, খালেদী বাজুর তুমি সওয়ার 

উমরের পথে বিশ্বের ছারে হে অম্সান 

পার হ'য়ে গেছ বিয়াবান আর খাড়া পাহাড় 

সবল হাতের কব্জায় যবে ছিলে সওয়ার | 


আজ তুমি হায় লুটছে! ধুলায় নিশান আমার! 

স্বণ ঈগল্‌ লুকালো কুলায়ে দু'চোখে তার 

পরাজয় ভীতি, (মৃত্যু ঢেকেছে আকাশ কিনার) 

ভুলেছে সে আজ পবত-চুড়া, অস্ত্র দু'খার ! 

তারি সাথে হায় লুটালে ধুলায় আধে৷ চাদ আঁক। 
নিশান আমার ! 


কমজোর বাজু পারে না বইতে ও গুরুভার 
সংগ দিলে আজ ওড়ে না নিশান মানবতার 
চারদিকে আজ দেখছে সে তাই মৃত্যু তার। 


কার হাতে তুমি সওয়ার হয়েছ আল্ুহেলাল ? 
আরফাত মাঠ পড়ে আছে ম্নান নাই বেলাল! 
তাই বিমধ আকাশ কিনার দিনের মিনার 
“পারিনা ওড়াতে সেখানে নিশান-__নিশান আমার ! 


অথব৷ পংগু দূৰবল আজ ঈমান তাই 
পরাজিতের এ দুয়ারে জেহাদী নিশান নাই, 
আক্ু পড়ে আছি খেলার পুতুল আজাজিলের 
মুমিনের দিল হারায়ে আমর। মৃত দিলের 


নিশান 


১৬৭ 


বোঝা বয়ে যাই ফরমান মেনে প্রবৃত্তির 
তাই ক্রমাগত দূরে সরে যায় দিনের তীর... 


অন্ধ ববির মৃত্যুর নীড়, আসে শিকল, 

শাসনে, শোষণে সারা তনুমন জরা-বিকল। 
আজকে তোমাকে ডাক দেই তাই হে অপচল। 
হে জুলমাতের সফেদ মুক্তি, চির অটল 

তুমি ফিরে এসো আমাদের হাতে । শুভ্র-উষার 
সাফা, মারোয়ার তাজ! প্রাণ নিয়ে পথিক হেরার 
জালায়ে যাও এ মৃত জনপদ পিপাহ্সালার 
ভেংগে ফেলে! এই জগদ্দলে মৃত্যু দুয়ার। 


হে নিশান ফের ইংগিত দাও মানবতার, 
হে নিশান ফের ইংগিত দাও 

মৃত যাত্রীকে পথ চলার, 

ইংগিত দাও মানবতার সে 

পূণ চাদের ভরা-বিকাশ 

মানবতাহীন মানুষের বুকে 

যেখানে উঠ্‌্ছে নাভিশ্বাস, 

বঞ্চিত তনু মনের আকাশ 

খাক্‌ হয়ে যেথা জুলে আকাশ 

চৈত্র দগ্ধ পোড়া মাটি হান 

নিষ্প্রভ নীল শূন্যাকাশ, 

সেখনে জাগাও সাড় সুপ্রবল 

দাও আহবান পথ চলার ; 

সেখানে তোমার ইশ্ার জানাও মানবতার । 
তায়েফের পথে শোনিত ত্বানের আমস্তণ, 
জেরুক্সালেমের দৃস্তর মাঠ 

পাড়ি দিতে করো পরাণ পণ। 

নিশান আমার| নিশান আমার! 


১৬৮ পাকিস্তান আন্দোলন ও ,মুসলিম সাহিত্য 


একী নির্দেশ সীমা-বিলোপ | 

সবুজের বন, কেতকীর বন 

সেকি শুধু হবে মনসার ঝোপ! 

সেখানে কি তুমি জাগবে না আর নিশান আমার ? 
সেখানে কি তুমি জেগেছে আবার নিশান আমার ? 
আউষ ধানের দেশে বসোরার রং গোলাব 

সকল আশার পূর্ণতা নিয়ে মেলবে কলাপ 

বন্য ঝড়ের বৈশাখী পাখা নিশান -আমার 
আধোর্চাদ আকা হায় মেঘে ঢাক! নিশান আমার | 
পথে প্রীস্তরে লুণ্ঠিত আজ যার জীবন 

যে মৃতদলের সন্মুখে ব্যহে রচে মরণ 

তাদের আকাশে জাগালে আজ এ কিসের পণ 
বাচাতে হইবে এ ধূলি-নুণ্ঠিত গণ-জীবন 

সবুজ হাওয়ার সমাবর্তনে উজ্জীবন। 


এই অতুলন জীবন বাচাতে হবে, 

পায়রার খোপ ছেড়ে কবুতর ভাবে আবার নভে, 
অনেক দিনের জরা-বিশীর্ণ পায়রা €স 

মুক্ত হাওয়ার আস্মাদ হায় পায় না সে, 

তার দিতে হবে নতুন হাওয়ার 

আম্বাদ আর নব চেতন 

পায়রার খোপে মহা বিস্তীতি 

সিন্কৃতীরের উজ্জীবন। 


বিরাট আকাশ তরানো দিল ! 

উমরের সেই মহান দারাজ 

দিগস্ত পারে ছড়ানো দিল! 

নিশান আমার কি স্বপন তুমি দেখছো আজ 
নিশান আমার শীর্ণ মুঠিতে 

পেতে চাও তুমি মহা-নিখিল ? 


নিশান 


ক্ষধিত মাটিতে সে নয় তাজমহল, 
মানুষের মাঠে বিরান মাটিতে 
এবার ফলাবে তাজা ফসল, 

এবার নিশান থামবে না তুমি 
গড়তে শিলার তাজমহল 

এবার তোমার যাত্র। যেখানে 
ক্ষুধা বিশীর্ণ অশ্চুজল, 

এবার তোমার যাত্রা সে পথে 
যেখা উমরের পায়ের ছাপ 

জং ধরে যেথা পড়ে আছে হায় 
আলির হাতের জুলফিকার। 

পিঠে বোঝ! নিয়ে ক্ষুধিতের ধারে 
চলে একটানা পখ তোমার , 
দেখো৷ পিরাজাম মুনিরা জুলছে 
মুছে দিতে সব ফাঁক! প্রলাপ*,***** 


গুড়ো করে দিতে কুয়াশার ভিতে 
স্নান জড়তার স্থবির গতি 
নাস্তিকতার টুটী ছিঁড়ে নিতে 
সায়ফুল্লার ঠিকৃরে জ্যোতি! 

যেথা কবন্ধ মৃত জড়বাদ ; 
সেখানে জীবন চিরন্তন 

নিশান আমার করবে কি ফের 
সফেন নুরের বীজ বপন? 


নিশান আমার! নিশান আমার ! 
এতদিনে হণ্ল সময় তবে? 
আজ কি অন্ধ নফসের সব 
জিন্দানখান! ভাঙতে হবে? 

পিছু ঠেল৷ দিয়ে জড়বাপীদের 


১৭০ পাকিস্তান আলোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


দেবে কি আবার বিপুলগতি 
আল বোর্জের অচল শিখরে 
বহাবে কি প্রাণ সোতস্বতী ! 


নিশান আমার! একদিন তুমি হে দূত উষার 
খালেদের হাতে, তারেকের হাতে হয়েছ সওয়ার, 
উমর আলীর হাতের নিশান নবীজীর দান 
আমাদের কাছে নিশান তোমার শিখা হল ম্লান। 
তুমি আনো ফের হেজাজ মাঠের মরু সাইমুম 
ভাঙে! আধারের শিখর, ওড়াও জড়তার ঘুম, 
তুমি আনে সাথে মানবতার সে নিভীক ঝড় 
প্রলয়াকাশের বুকে জীবনের দাও স্বাক্ষর, 
আউষ ধানের দেশে মদীনার সৌরত ভার 
ঝড় বৈশাখ জাগে নিভীক, জাগো নিশংক 
হেলাল আবার! 
হও প্রতিষ্ঠ আকাশে আকাশে নিশান আমার 
নিশান আমার । 


| মোহাম্মদী £ আশ্বিন, ১৩৫১ ] ফর ব্খ আহমদ 


তারানা-ই-গাকিস্তান 


--আসে নওল পাকিস্তান। 
বে-গুনা বন্দী যুস্থফের কাছে 
আজাদীর ফরমান || 
সব রহস্য হইলে! জাহির 
শাহী খোয়াবের এইতে। তাবীর £ 
ভূখারীর তরে ফসল জমাও১__ 
মজল্মে দাও ত্রাণ ॥ 


আধা-ক্পে ফেলা সতেল৷ ভাইয়ের! 
সিজদাগুজার শ্তবে-_ 
আপনার ভুল বুঝিয়া খুঁলিবে 
নয়নের ছানি যবে। 
নীলনদদী আজ বহাইবে শোকে 
জুলিখা তাহার ইয়াকুতী চোখে, 
হিংসার শব হবে তার আজ 
অশ্ুত্র ফুল-বান।। 
পাকিস্তান কি তোমাদের ? 
শুনো গায়িবের সংবাদ £ 
নবীন কাবার তওয়াফ-কেন্দ্র-_ 
হাজরুল অস্ওয়াদ! 
সব কওমের সরদার এসো 
নবীর দামন ধরো-_ 
আজার্দীর বাইতুল্লার শেষ-পাথর স্বাপন করো | 
ভারত-শ্ভাগায-নিয়ন্তা তাই 
জানাইছে আহ্বান 
আসে নওল পাকিস্তান | 


[মোহাম্মদী $ অগ্রঃপৌষ, ১৩৫১] ঘুফাখখারুল ইসলাম 


কায়েদে আবম 


যবে হিন্দের জিন্দানে পড়ে মুসলিম বিল্কুল 

কালের প্রহরে দেয়না'ক সাড়া,-_ তিমির-শংকাকল ; 
তামসী রান্রিঃ ভুলে গেলে পথ চলিতে নিজের দেশ 
মুর্দা-লাশের শিয়রে ঝিমাল ক্ষীণ চেরাগের রেশ, 
স্বপ্র-গহন-ুমের নেশায় নিদ পিয়াসীর দল 

দিল কাল ঘুম, শুনিল না আর জমান্নীর কোলাহল । 
শিয়রে কেবল ক্রর নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস 

যুগ যুগ ধরি পলকে পলকে হাসিল মধুর হাস 
দুর্যোগ রাতে ঝঞ্ধা ও ঝড়ে দ্বারে ছারে জমানার 
বাজাইয়) গেল প্রলয় বিষাণ, খুলিল না কেহ ছার ; 
উড়াইয়া ধদিল পর্ণকৃটীর, হর্স পড়িল বুি, 

আশা! নিরাশার রভীন ফুল ঝরিয় পড়িল ফুটি ; 
লুণ্ঠিত বাগে ব্যথার ভ্রমর কীদিয়৷ আকুল প্রাণে 
বিদায় লভিল কাল বোশেকীর প্রলয় বীণার গানে । 
নিদ্রামগন বধির শবণে কোন সাড়া পশিল না, 
জিন্দেগানীর জিন্দানে তবু জিন্দানী জাগিল না 1 


শাঁশানের পরে ফেলে আসা কার, নিয়ে মুর্দার লাশ 
নিশীথ গহন শিবার আসরে আনন্দ উল্লাস, 

স্থবির ধরায় নিদ্রামহলে শুনি মহা] কলরোল 

সারা চরাচরে বেদনা বিলায় ক।মনা--হউগোল, 
ছিয়াহী রাতের রুষ্ট তিক্ত অভিশপগ্ডের শাপ 

অমানার বুকে মেরে দিল কোন্‌ বেদনার কালে ছাপ; 
তবুত হলো না চেতন? কাহার, টু,১ল না কালঘুম 
জমানার ডাক কেঁদে গেলে শুধু নিঝঝুম্‌ নিব্ঝুয় 1-- 
ছারে হিন্দের কৃল্গ্‌-মুসলিম হল আসা'ব কাহাফ 
ঘমাইল কত শতাব্দী: যুগ লভি কার অভিশাপ? 

হিসাব মিলে লা তার-- 


কায়েদে আযম ১৭৬ 
কালের ঘড়িতে জমানার কাঁটা ঘুরে গেল কতবার ! 
দীঘ রজনী গেল কালঘুমে, প্রহরে প্রহরে পাখী-_ 
প্রহর অতীতে ডাকিয়াছে কত আপন কলায় থাকি'। 


অমানিশীথের তিমির গগনে আদম স্ুরাৎ-তারা 
ডুবে গেল তবু দু' আখি তাদের হলনা'ক ঘুমহারা | 


যামিনীর শেষ প্রহরের পাখী ডাকিল কলায় হতে 
পাস্থশালায় জাগিল যাত্রী চলিতে আপন পথে-- 

গুল মহলায় সুপ্ত কড়ির ভাংগিল না ঘুম ঘোর 

দ্বার খুলে চায় আর কত দেরী হাসিতে কনক ভোর ! 
স্বে কাজিবের ম্নান রওশনী আকাশের পেশানীতে 
ছড়াইল রেশ, জাগিল জগৎ বিহগ-ক্জন-গীতে । 
জািল না শুধু এই হিন্দের জিন্দানে জিন্দানী-_ 
যত মজুলুমূ, ঘুমের আবেশে শুনিল না ক্নাকানি-_ 
পান্থশালায় যাত্রী চলার সাড়া, 

নওল উষার আহ্বান শুধু ডেকে গেল দিশাহারা ! 
হেন মহ।'খনে কালের মিনারে শুনিনু আজান ধ্বনি, 
ঘুমেলা আখির ঘুম নিয়া গেল সেই সুর পরশনী ! 
চকিতে চমৃকি বাতায়ন খুলে চাই-- 

ও কার আজানে শিরীন রাগিণী আজিকে শুনিতে পাই! 
হৃদয়-পুলকে বিস্ময়ে আরো ভরে আসে সার! বুক 
কুল-মুসলিম ঘুমেল৷ নয়ন খুলি চাহে উৎ্স্ৃক*** 

এ কোন্‌ দরদী ক্লান্ত আখির ভাঙাঁলে৷ সে বিল্রম, 
বিস্ময়ে শুনি উঠে শোরগোল এ যে কায়েদে আযম-- 
কুল-মুসলিম-শরন-দরদী-দীল 

ুমস্তপুরে খুলে দিল আজ রুদ্ধ দ্বারের খিল ! 


তিমির বাতের বন্ধুর পথ চরণে দলিত করি 
নওজমানার রাঙা উষার রোশ্‌নী খাঞ্চাভরি 

আনিয়াছ তুমি শবেকদরের বেহেশৃতী সওগাত, 
বন্দেগী তাই করেছিলে বুঝি জেগে জেগে সার! রাত ! 


১৭৪ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


নেকীর বদলা, চেয়েছিলে তুমি খোদ-কওমের দিল, 
করে দাও খোদা মুক্ত আজাদ খুলে দাও ছার খিল ! 
দত্ত উঠায়ে দরবারে পাক করিয়াছ মোনাজাত 
--রোশৃনি পরশে তব, জমানার ছিয়াহী গহন রাত 
জৌলুসে আলা কনক-প্রভাত দাও জাগাইয়া দাও 

তব হাবিবের উন্লতে আজ নয়ন তুলিয়া চাও । 

ব্থ হয়নি তব এই ফরিয়াদ, 

আশ থাকিয়৷ প্রিয় বান্দারে রব্বে করিলা ইয়াদ | 
যদিও সতত জাগে তার আখি বিশ্ব-মানব পরে 
মোমিনের ডাক আলাহেদ৷ হয়ে বাজে তার অন্তরে : 
অমনি তাহার চশ্মে-রহম খুলি" 

চাহে বান্দায়, মাফি দেয় যত সঞ্চিত “বদী' গুলি। 
সেই দূযোগে সুযোগের আলো৷ তোমারে দেখালো পথ 
দৃস্তর রাহেইটেনে নিতে কুল-মুসলিম-মনোরথ । 

ব্যথ হল না৷ তোমারি সে ডাক-_-০সই মহ আহ্বান 
তিমির রাতের অবসানে আজ শুনিলাম সে আজান 
নওজমানার হে মহা মোয়াজ্জিন 

ধন্য তোমার সুরের পরশ ধন্য করেছে দিন ! 


ধন্য মানব-আহবান ফাঁর ধন্য করিল ধরা, 

হে মহামানব ধন্য তুমি হে, বিজয়-মুকুট পরা | 

সার্ক ডাক ডাকিয়াছ তুমি কণ্ঠে ভরিয়া সুর, 
বীণার রাগিণী ম্লান হয়ে হলো--দুযোগ শোকাতুর ! 
দূধের ছাওয়াল আম্মার ক্রোড়ে জাগিল তোমার ডাকে 
হল নাকি শেষ দীরধ যামিনী অমনি শুধায় মাকে, 
বালিক৷ বধূর নিদ ভোলা আখি টুটিল নি'দের মায়া 
শয্য। ত্যজিয়৷ বাতায়নে চায় ঝাড়িয়া অলস কায়। 


নামাজীর দেলে খোদায়ী তাকিদ ডাক দিল ফঞ্জরের, 
সুপ্ত কো'মের অন্তরে জাগে রওশনী সাদিকের ; 


কায়েদে আযম ১৭৫ 


কাতারে কাতারে মমিন মুসলমান-- 

তোমার জমাতে হইল শামিল-শুনি মহা আহবান । 
ধ্বনিত তোমার কণ্ঠ মধূর--“আল্লাহে। আকবর'১ 
তাওহিদ গানে জয় করি নিল নিখিলের অন্তর ! 
ছিয়াহী গোমড়া জিন্দেগানীর ছারে হানি পদাধাত 
লৌহ প্রাচীর ধসি দিলা সব হয়ে গেল ধূলিসাৎ, 
সশম্ত্র কত শান্বী সেপাহী রূধিতে নারিলা গতি, 
জিন্দানীকুল মুক্তি আলোকে লভিলা আজাদী মতি ; 
সাম্যের গানে সুন্দর হল নিখিল মোমেন দিল 
জিন্দেগানীর রঙিন খাব--কল্পন। ঝিন্মিল্‌ 

বাস্তবে পেল রূপ--বড় সুন্দর,__- 

তোমার পতাক! তলে দাড়াইল--আশাভর! অন্তর | 
তোমারি “বায়েৎ করিল গ্রহণ কওমে তামাম লোক 
নওজামানাঁর সিরে আফৃতাঁব ছড়াল মুক্তিলেকি ? 
কোটী কোটা কত মোমিন দলের বেদনার রোনাজারী, 
সান্তূনে তব রূপ নিয়! হল খুশীর নহর-জারী। 


নওজামানার মুকুট বিহীন হে মহ! শাহান শাহ্‌ 

হাবিবে খোদার উন্মৎ তুমি মোমেন খয়ের খা। 

সোনার তখৃতে বসোনি ক তুমি, হৃদয়ে পাওনি লাজ 
মনের তখ্‌তে বসিয়াছ তুমি হৃদয়ের মহারাজ. 

মানুষের তরে আজাদী মাগিয়া খোদৃকে তুচ্ছ করি 

ওহে মোজাহেদ, জেহাদ ঘোষিছ নাশিতে ন্যায়ের অরি | 
নওজামানার তুমি সম্রাট সে সালাহ্‌ উদ্দীন, 

আরবার বুঝি এলে ভিন বেশে বাঁচাতে নবীর স্বীন ! 


নওজামানার ইসলামী জোশে আসিয়াছ বুক ভরি 
হায়দরী হাক কণ্ঠে পৃরিয়। খালেদের অসি ধরি, 
ওমর হইতে লভিয়াছ দান, তেমতি দারাজ দিল 
ওসমান সম মালখান। ঘরে খুলিয়৷ দিয়াছ খিল, 


১৭৬ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


সেনের মত কলিজার খুন, বিলাইতে অকাতরে 

ইসমাইলের কোরবান বুঝি আনিয়াছ সাথে করে। 

শত সীমারের ভয়াল শ্র.কুটি- উলংগ-খগ্জর 

সের পরিতব ; ভ্রুক্ষেপ নাহি--নাহি দিলে ত্রাস ডর । 

দূবার বেগে পদতলে দলি শত সীমারের শির 

বিজয় মুকট লভিয়াছ তুমি সেপাহ্সালার বীর ! 
তুমি--লওহে সালাম লও, 

জিন্দেগানীর দারাজি লভিয়৷ তুমি রও জীতা৷ রও 

তোমারি প্রিয় হিন্দের কুল্‌ মজ্লুষ্‌ মুসলিম 

তোমার চরণে ভেজে নিশিদিন লাখো কোটী তসলিম! 


[ মোহাম্মদী £ কাতিক, ১৩৫১ | মোহাম্মদ রওশন ইজদানী 


রাজে-গাকিল্তান 


ওরে আয়, ফিরে আয় | 
পশ্চাতে তোর রাহ।-বরদার মুর্শিদ ডেকে যায়। 
গোরস্তানের যাত্রী সহসা চমুকিয়ে চাহে ফিরে, 
ওরে আহ তারা এসে যে পড়েছে মৃত্যু-সাগর-তীরে | 
পখ-ভুল-করা মরণ-পখিকে তাই কে ডাকিয়া যায়__ 
ফিরে আয়, ফিরে আয় ! 


ভাইয়ের কণ্ঠ বাঁধ আি তোর নবীন শ্রাতৃপ্রেমে ; 
আস্মান ভেংগে খোদার রহম মাথায় পড়ুক নেমে । 
সাবধান! ওই দূশমন তোর পিছন নিয়েছে ভাই ! 
মন ভুলাইছে মুনাফিকদের প্রণয়ের আশু শাই। 
বহুবার খোদ! বক্ষ! করেছে বিপণন ইরুলামে. 
মুনাফিকদের চোরা মার হ'তে সাবধানী ইল্হামে | 
ইল্‌ছাম আজে ফিরে দ্বারে দ্বারে “হুশিয়ার'-হিকৃমতে ; 
কানে তুলো দিয়ে থাকিসৃনে তুই শয়তানী হরকতে ! 


ফিরে আয়, ফিরে আয়! 
ওরে, পথ ভোলা ! কে যেন ডাকিছে ফিরে যেতে কাফেলায় 
এক। এক। তুই যায়নে ও-পথে, দস্থ্য-কবলে প'ড়ে 
পথ-মঞ্জীলে জান যাবে তোর গস্তব্যের তরে । 
দুশমন তোর পিছন নিয়েছে সম্মুখে মরীচিকা, 
অট্টহাস্যে নৃত্য করিছে জালিয়ে বেদূন-শিখা ৷ 
তার চেয়ে ভালে» ভাই সনে ভাই এক প্রাণ এক দিল; 
সম্রমৈ তোরে সালাম জানাবে মরুপথ-মক্রীল | 


১৭৮ 


পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


ওরে আয়, ফিরে আয় ! 
(ওই) আল্ল! যে ডাকে, রম্সুল ডাকিছে, ইসলাম ডেকে যায়। 
আল্লা'র রশি মজ্বুৎ করে ধর এক-বদ্ধনে, 
দিল-দেহ তোর চচিত কর তাউহীদ-চন্দনে ! 
আরব-সাগর হিন্দোলে এসে ভারত-সাগর বুকে 
মুুলিম-হিন্দ মেতে ওঠে আজ আজাদীর উৎসুকে। 
উচন্ুসি' ওঠে মরুর পাষাণ ফেটে আবৃ-জমুজমূ 
শীতের মুর্দা বৃক্ষ-শাখায় “নওমেজ' উদ্‌গম ! 
মৃত্যু মিয়া অমৃত ওঠে আজিকে জীবন-য্রাতে ; 
কাফন ফেলিয়া সাজ, সাজ ওরে নবীন চলার বতে। 
নতুন রাহায় প্রাণ-স্বাতে মাতি, হামরাহী ডেকে যায় 
ফিরে আয়, ফিরে আয় ! 


নিদ্রা-নিঝুম বদ্ধ-দুয়ারে ঝংকারি জিত্রীর, 
মৃত্যুর দেশে জাগরণী গায় কোন্‌ সে জীবন-বীর ! 
€কৃমু-বে-য়েজনী-জেগে ওঠ 1 কেগো, হুংকারে গোর' পরে ; 
কবরের বুকে জীবন গজায় নবীন বীর্ষভরে । 
ত্য-নকীব গুর্জ হানিয়া ভাংগিল নিদ্রাপরী , 
মায়ার স্বপন মিষ্মার হলো, বহিল তগ্ন-নুড়ি । 
নিদ্রা-বিভল চমৃকিয়ের চায় বিশ্বের চারিদিকে, 
ভূবন ভরিয়া জীবন-জোয়ার উঠিয়াছে দিকে-দিকে | 
তারি এক মহা-উমি আসিয়া ভাংগিল ঘুমের ঘোর, 
সেই উমির নির্দেশ মত আসিল নবীন ভোর । 
নূতন জোয়ার কল-কল রোলে ইশারায় ডেকে যায়, 
ফিরে আয়, ফিরে আয় ! 


ফিরে আয়, ফিরে আয় ! 
মৃত্যুর বাধা পশ্বল ভাংগে জীবনের বন্যায় ; 
সুবি-সাদিকের আলোর নিশানী দিগ্বলয়ের শিরে 
সফেদ বকুল কল্জসমের মত ফূটিয়া উঠিছে ধীরে । 
পৃবের আকাশে রঙের দোলন এই বুঝি লাগে-লাগে ; 


ভি 


রূজে-পাকিস্তান ১৭৯ 


আর দেরী নাই, রাঙিবে হৃদয় বাঞ্চিত-অনুরাগে | 

চক্রবালের আলোর মিনারে উধঘার মুয়াজ্জিন-_ 

আজান হাকিবে ; এখনি পুলকে ডাকিয়া আনিবে দিন ! 

অজু ক'রে সব প্রস্তত হয়ে প্রভাত-প্রতীক্ষায় 

বসে রও, ভাই, ইকামৎ বুঝি এখনই শুন! যায় ! 

নও-ফজরের জামাত-শামিল হইবি নাকি রে আয়, 

জামাত-নামাজে অধিক সওয়াব আমলেতে লেখা যায়,-_ 
ওরে আয়, ফিরে আয় ; 


ভেবে দেখ তুই কি ছিলি কি হ'লি; সেই দিনে পুনরায় 
ফিরে আন্‌, ফিরে আয়! 


“আমি মুসলিম !' বল্‌ বন তুই,--ওরে আমি মুসলিম £ 
দুই হাতে ধরা বহিতো৷ আমার নজ্রানা-তসুলীম । 

আমি মুস্লিম, পাথর বাঁধিয়া উদরে ক্ষধার জালা 
জিহাদের নামে ছুটিয়। গিয়াছি, জিনেছি বিভয়-মালা | 
আমি মুস্লিম, নাসারা হাজার পঞ্চাশ সেনা সনে 

পাঁচ শত নিয়ে সংগ্রাম জিনি” দেমাক হয়নি মনে । 
আমি মুসলিম পূজার অগ্নি মোর তেজে নিষ্প্রভ ; 
আমি মুসলিম, মোর ওয়াতান' জুড়িয়া নিখিল ভব। 
আমি মুসলিম, মরু-সাইমুম শান্ত হইয়া ভয়ে 

আমার ঝাও উড়িয়ে চলেছে বিশ্ব-ভুবনে বয়ে । 

আমি মুস্লিম, মোর তরে দেখো, দোলে ছায়া অভিরাম, 
নীরস বালুকা চিপে রস করি' খরুরর ভরে "যাম'। 
আমি মুসলিম, যমের মতন ভয় করিয়াছে যমে ; 
মশ্রিক হতে মগ্রিব-তক কাঁপায়েছি বিক্রমে । 

আমি মুসলিম, কেঁপেছে জালিম, জন-পেষ! অধিরাজ ; 
নিজিত সেই উদ্ধত খুন উচ্ছ,সি, ওঠে আজ । 

আমি মুসলিম, পলায়ন-পথে জাহাজ ডুবিয়ে ঘাটে, 
জয় বা মৃত্যু দুই নিয়ে জিনি হিস্পানী-সম্রাটে ! 


১৮০ - পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


আমি মুসলিম, অশ্ব ছুটিয়ে সাগর উনি-বাতে 
বলেছি, “আল্লা, দেশ নাই আর দ্বিন প্রচারিব যাতে ।”' 
আমি মুসলিম তরুণ বয়সে হিন্দের ছ্ারে এসে 
দাড়ায়েছিলাম তাস্কর-সম নও-বিজয়ীর বেশে । 
আমি মুসলিম, সতেরো ফউজে বংগ করিয়া জয়, 
বিশ্ব ভূবনে নাম করিয়াছি দুর্লত-_অক্ষয় ! 
আমি মুসলিম, যেথায় দেখেছি “ম্ুন্দর' অবিচার, 
ধ্বংস করিয়। বসায়েছি সেথা কৃসুমের বিস্তার ! 
আমি মুসলিম, উনুত করি স্ঘজনের আশরাফ-__ 
মানুষের শির :--পাপ-গ্রানি সব ধুইয়া৷ করেছি সাফৃ ! 
আমি মুসলিম !' বল্বরে হেকে, চল সেই তরীকায় ; 
ওরে আয় ফিরে আয়! 
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হাজার বছর গার হয়ে 


হাজার বছর পার হ'য়ে ফের ডাক দিল তোরে পাকিস্তান । 
চারদিকে যবে মৃত্যুর ঘের, উড়িল তখন লাল নিশান | 
জনগণ যবে মরে ক্ষধাতুর, বান বয়ে যায় লোহু অশ্ন্র, 
ফেলে বেড়াজাল চারদিকে বেড় বারুদে যখন কালো বিমান || 


এমন সময় ডাক এল তার হাক দিল দ্বারে পাকিস্তান * 

আনে। যোজাহেদ সেনা হাতিয়ার, সাথে এসো বীর নওজোয়ান ঃ 
উমরের পথে বোঝা বহিবার, দাওয়াত এসেছে আজিকে তোমার 
খালেদী বাজুর তল্ওয়ার নিয়ে খুলতে হবে এ নভো-_-খিলান || 


সময় এসেছে, সময় এসেছে ভাংগিতে কলুষ এ জিন্দান, 

আজ পিছে যারা রহিবে তাহারা রবে চিরদিনই না-ফরমান | 
প্ব-পশ্চিম দুই দিক থেকে পিশাচের দল ফেলিয়াছে ঢেকে 
তোমার কণ্ঠ টিপে ধরে আজ রুদ্ধ করিতে চায় আজান || 


নব চেতনার বিষাণ বাজায়ে ডাকিছে তোমারে পাক কোরান, 

ডাকে খোলাফায়ে রাশেদীন যেথা গণতন্ত্রের মাঠ বিরান । 

সে বিরান মাঠ আজিকে ভরাতে, কোরানের জ্যোতি নিয়ে এসো সাথে 
আনো সাথে. করি, বিজয়ী দামামা, আনে মোজাহেদী ঝড় তুফান। 


আর এক পাও দূরে মঞ্জিল! এখনি হোয়ে! ন! শ্বাস্তপদ। 

জানো নাকি আজ তোমার দুয়ারে বহে ক্ষুধিতের শোনিত-নদ ? 
জানো নাকি আজ তোমার ঘরের প্রতিকোণে কারা ফেলিয়াছে ধের 
তোমার যাত্র!-প্রতিবন্ধক শয়তান দল পথে শয়ান | 


প্রবল লাথিতে উড়ায়ে এসো সে বাধার পাহাড় জগদ্দল, 
নুড়ির মতন উড়ুূক পাহাড়-_শক্র পাহারা শিলা অটল, 


১৮২ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য 


তব সংগিনে হে দুনিবার! ভাঙ্গক সকল দুর্গের দ্বার 

রংগিন হ'য়ে আনুক পাপড়ি বিরান ভিটাতে গোলাবি গান ॥ 
আজ এতদিনে হয়েছে সময় থাকৃবে না৷ কেউ না-ফরমান ! 
শোনো পথে পথে নতুন দিনের মোজাহেদ দল দেয় আজান, 
আসে ক্ষধাতুর, আসে গৃহহীন, অগসিছে সবুজ, দরদী প্রবীণ 
ক্ষধা-সাহারায় ঝরায়ে ফোয়ারা আনিছে তাহার! ফুলের বান ॥ 


ওরে মোজাহেদ, হও আগুয়ান, ছুটেছে লোছর আগুন, তুফান, 
আর এক পাও দুরে মঞ্জিল, জীবন যেখানে অনির্বাণ | 


[ মোহাম্মদী £ ভাদ্র, ১৩৫০] ফর্র্খ আহ অদ 


নতুন দিনের বন্নে। 


শতাব্দীর কত মৃত কাল-সিয়৷ রাত-_ 
আধারের তিমির প্রপাত 

এল নিঃশেষ হয়ে, 

পালাতকা রজনীর আদম আুরাত 

হয়ে আসে নিসীলিত ক্ষয়ে**, 

রাতের শিশির শুকে যায় আজি 
তুণে-শস্যে ফলে, 

রডিন্ব দিনের স্বপ্ে- ধরণীর স্মৃতি পন্র তলে 
আাধারের যবনিকা ঝলে-.-. 

আজ রাতের বিদায় 

খেয়ালীর রাংগা দিনের আগমনী গায়... 


নতুন দিনের গান-_ 

ধরণীর মিনারে মিনারে 

ধবনিছে বেলালী-কণ্ঠে ভোরের আজান ॥ 

পুরাণের ধ্বংস নেশ। অতীতেরে আজ 

নিষ্পেশিয়া নিষ্ঠুর সংঘাতে 

নতুনের ভিত্তি ভূমি করিছে আজাদ 

বিজয়ের ডন্বক্ষ নিনাদে : 

অনাগত নতুনের রংগিন হাসীর হাসীন তোর-_ 

নতুন দিনের মানুষের দিলে দিলে 

খোলে দিছে সুপ্ত যতো আলোকের দোর । 

হে আজাদী রডিন দিন 

তোমারে আজিকে সালাম সালাম জানায় 
নিখিল মুসলেমিন | 


১৮৪ পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্া 


শতাব্দীর ব্যথা-মৃত রুহে-ইনসান 

আজি খাবে-মশৃগুল পাষাণ কবরে 

খোশৃ-আমদেদ জাগে আল-হিলালী নিশান 

দূর নীল ঘন অন্বরে, 

নয়ালী ভোরের বায় 

তা'রি জয় নিশানের পতৃপতৃু ধ্বনি শোনা যায়, 


জাহেলিয়াতের শাদ্দাদী তস্বির-নকল ভেম্তৃখানা 
আজি ত্রাস কম্পিত খরে থরে 
কাপে লাখো নমরুদ-ফেরাউন-মনা 
ব্যর্তার গহীন গহ্বরে ; 
ধসে যাবে আজি যত কৃফ্রান-খানা, 
খোদাই রহমতে আজ নেমে এল কৃফারের 
জলমাৎ-খানা | 
হে নওজমানা-_পুণ্য উজালা দিন 
তোমারে সালাম--সালাম জানায় আজ 
নিখিল মুসলেমিন | 


[ মোহাম্মদী : আষাঢ়, ১৩৫৪ ] মোহাম্মদ রওশন ইজদানী 


গান 


ফিরিবে আবার পাকিস্তানের 

পাক ইসলামী জুলুতানাৎ! 
ফিরদৌস হ'তে নামিবে প্রভাত 

টুটিয়া ধরার আধারি রাত |! 
জিন্দেগী সেথা পাক হবে ফের 

দুঃখের রোজা হবে কাবার ! 
নূতন চাদের ঝাণ্ড উড়ায়ে 

জাগিবে নিশানে নৃতন চাদ |! 
আজাদ হবে গে! মুসলিম দিল সে দেশে ফের, 
টুটিবে আবার জিঞ্রির তার দূইহাতের ! 
একহাত তার রবে খেদমতে মজ্লুমে 

জালিমের তরে দোস্রা হাত !! 
আনিল উমর আলী হায়দার যে ইস্লাম, 
জমাতের তরে যুগে যুগে কত 

আনিল জিন্দা দিল ইমাম-_- 
আবাদ হবেগে। সেই ইসলাম, সে সংসার 
মানুষের ঘরে ফুটিবে ভেস্তীগুল আবার ; 
মরু জামানার পিয়াসা-কাতর দিল সবার 

লভিবে শীতল আবহায়াত 1! 


[ মোহাম্মদী £ আষাঢ়, ১৩৫৪ ] তালিম হোসেন 


